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অনাদি কাল হইতে জগতে মানবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া 
আমিতেছে) এ পর্ধ্যস্ত ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইবে না। 
েন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহ! মানবমাত্রেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি থুষ্টান, কি আস্তিক, কি 
নাস্তিক, সকলেই, জন্ম হইলেই যে মৃত্যু হয়, ইহা একবাকো 
স্বীকার করিয়! থাকেন _কেহই অস্বীকার করেন না । ভগবান 
শ্রী বলেষাছেন,_“জাতগ্ত হি পরব মৃত্যু।” জাত ব্যক্তির মৃত্যু 
নিশ্চয়। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন মৃত্যু অব- 
ধারিত; ইহার অথুযাত্র মন্দেহ নাই; কিন্তু জানি না কথন, 
কোন্‌ বয়সে, কোন্‌ সময়ে এই সংসার ত্যাগ করিয্তা যাইতে 
হইবে। | 

অধিকাংশ মানব এই গ্রুব বিষয় হইতে চকু: লইয়া রাখে। 
কিন্ত যখন মৃত্যু বলপুরর্বক তাহার গৃহে এ্রবেশ করিয়া তাহার 
পরম প্রিয়জনকে লইয়া যায়, তখন সে আর চক্ষু কফিরাইয়। 
রাখিতে পারে,না। তখন তাহার জীবনে একটা বৈরাগোর 
ছায়া আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। 
এই বৈরাগ্য বাহ পদার্থ হইতে উৎপন্ন; আংস্মার প্রতি স্বহ্তাৰ- 
সিদ্ধ প্রক্কৃতিগত-অস্তরনিহিত তীর আকাঙ্ক! হইতে উৎপন্ন নহে. 
কাজেই, ইহ] ব্ষর-দৌন্ধর্টের আভায ক্ষীণ হইতে হইতে পোপ 


২ | তিনটি পথ । 


হইয়া যায়। এই বৈরাগ্যকে লোকে শ্বাশান-বৈরাগ্য বলি! 
থাকে । এ শ্মশান বা ক্ষীণ বৈরাগ্য যতক্ষণ 'বা যতদিন বিষয় 
সৌন্দর্যের আছায় একেবারে নিবিয়া না যায়, ততক্ষণ ব| 
ততদিন মানবের অস্তনিহিত গভীর মহৎ তত্ব সকলের কথক্চিৎ 
( যতটুকু পার। যায় ) শিক্ষ] করিয়া লওয1 উচিত ও কর্তব্য । 

এই সময় কাহারও কাহারও মনে মৃত্যুর বিষয়ে একটা! 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, আমি কে? 
€কাথা। হইতে আসিয়াছি ও কোথায় যাইব? মৃত্যু কি? 
মৃত্যুর পরপারে কি আছে? মৃত্যুর পর আমার কিছু অবশিষ্ট 
থ[ণকবে কিনা? যদি থাকে, তবে কি থাকিবে? কোথায় 
থাকিবে? এবং কি অবস্থায় থাকিবে? পৃথিবীতে এমন কেহ 
দরদী আছেন কি না, যিনি ইহার যথার্থ উত্তর দিতে পারেন। 
মৃতব্যক্তি কোন্‌ শক্তি দ্বার! কিরূপে আবার এই জগতে আমিষ! 
থাকে । প্জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম” এই যে চক্রের 
স্যার আবর্তন, ইহার হাত হইতে কোন প্রকারে অব্যাহতি পাওয়া 
যাক কি না? যদি পাওয়া যায়, তবে তাহার উপায় কি? এই 
নহৎ উপায় বলিয়া দিতে পারেন, এমন লোক পৃথিধীতে আছেন 
কিনা? যদি ধাকেন, তবে কোথায় আছেন? 

আমর! ঈশ্বরের শক্তি ব। তাহার অতি ক্ষীণ কথামাত্র, অর্থাৎ 
উহার সেই অসীম চৈতন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন । খদি তীহাত্র 

ংশই হই, তবে নিশ্চয়ই তাহার নিকট হইতে আসিদ্রাছি; 

আবার ভাহাতেই পর্যযবনিত হইব। তাহার অংশ বা কণা যতক্ষণ 
ঠাহাতে না যাইবে, ততক্ষণ গত্যন্তর নাই । হুর্ধ্য যেমন নিজ রগ্মি 
সথাস্্র পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, এবং সমস্ত: উত্তাপটুকু যথাসময়ে 
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ছর্ধ্যতেই ফিড যায়, তদ্ধপ ঈতর হইতে আসিয়াছি, আবার 
ঠাহাতেই মিলিতে হইবে । যতদিন বা ধতকাল মিশিতে ন। 
গাইব বান] পারিব, ততদিন বা ততকাল জন্ম মৃত্যু অনিবার্ধ্য ৷ 
মৃত্যু আর কিছুই নহে, স্ুলদেহের ধ্বংসমাত্র। যখন দেহ 
'আমার' বলিয়। উল্লেখ হইয়া! থাকে, তখন দেহ হইতে থে 
ভামি একটা পৃথক পদার্থ, ইহা! ত সহজেই অত্তমান কর যায়; 
কিন্ত অনুভব করিতে হইলে, উপলব্ধি করিতে হইলে, প্রত্যক্ষ 
করিতে হইলে, সাধনার প্রয়োজন । 

এই সাধন! কি এবং তাহার উপায় কি, জানিতে পারিলেই 
আমাদের যথেছ মনল হইয়া থকে । 

নিতান্ত নীচ পণ্ড হইতে উচ্চ মানব পর্ধাস্ত সকলেই শুখী 
হইতে চাহে; সকলেই স্বখ খুঁজে । কিন্তুকি উপায়ে প্রকৃত রখ 
পাওয়। যায়, জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত; খু'জিয়া 
বেড়ায়! কেহ অর্থ লইয়া, কেহ বিষষ লইয়া, কেহ স্ত্রী লইয়া, 
কেহ পুক্প লইয়া, কেহ ইন্সিয়গণের আঙ্জঞাধীন থাকিয়?) তাহাদের 
সেবা করিয়া, শুখী হইতে চেষ্ট। করে; কিন্ত সে সেই সমুদয় 
অনিত্য বসতে ম্থধ না পাইয়া বলে, "আমার ভ্রম হইয়াছে” ; 
তখন সুখের প্রকৃত স্থান কোথায়, এই অনুসন্ধঃনে প্রবৃত্ত হয়। 
কিন্তু কেহ কখন সুখ চাহি লা বলিষা পশ্চাৎপঙ্গ হয় না; কারণ 
নখের অন্বেষণই আমাদের যুখ্য উদ্দেশ্ত ও একমাত্র অবলম্বন । 
জুথী হইবার ইচ্ছা! ঈখর-প্রদত্ত। ঈশ্বরই আমাদের সুখের জন্ত 
আমাদিগকে ব্যস্ত করিয়। রাখিয়াছেন, তাহার আজ্ঞা লত্যন করা 
জীবমান্রেরই অনাধ্য, কিশ্ব। কেবল ইচ্ছা! বলিয়। নহে--মানবের 
আত্মার অন্তণেহিত প্রকৃতিগত স্বভাব । 
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' যেমন জল মাত্রেরই গ্রকৃতিগত-শ্বভাব সদুছে মিশিবার গুখু- 
বিশিষ্ট; যেমন প্রত্যেক ঘটস্থ, পটস্থ, গৃহস্থ আকাশ অনস্ত 
আকাশে মিশিবার গুণ বা স্বতাববিশিষ্ট, তদ্রুপ আমাদের আত্মা ও 
সেই সং, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় মিশিবার অস্তনিহিত 
প্রকৃতিগত গুণবিশিষ্ট | 

মাতার কোল পাইবার জন্য ত্রুন্দন্শীল শিশুকে যদি অন্ত 
কোন স্্ীলোক কোলে কৰে, তবে প্রথমে ভাহাকে মাতা মনে 
করিয়' শান্ত হয় বটে, কিন্ত যখন মে নিজের মাতা নহে বলিয়। 
চিনিতে পারে, তর্খন আবার দ্বিগুপ কীাদিতে থাকে ; যতক্ষণ 
নিজের মাতাকে না পাম্স, ততক্ষণ তাহার ত্রন্দনও থামে ন। 
তদ্রপ আমাদের আত্মা যতক্ষণ বা ফতদিন সেই সগুণবিশিষ্ট 
পরমাত্মাকে না পায়, ততক্ষণ বা ততদিন অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হয় 
না ও প্রকৃত সুখীও হইতে পারে না। 

এই সুখের অনুসন্ধান হইতে আমর ঈশ্বরকে পাইব, ঈশ্বরে 
'বাইব বা ততসদৃশ হইব; ইহাই শেষ ফল। যেমন, একটী বীজ 
মাটিতে পুতিলে অস্কুরিত হয়, গাছ হয়, মুকুলিত হয়, ফুল হয়, 
আবার ফল হয়,_সেই ফলই ঈর্টর। তখন আর আমার আমিত্ 
থাকিবে না, আমি তিনি হইয়া! যাইব; তখন হুদ্র কূপের জপ 
বৃহৎ সমুদ্র-জলে মিশিয়া যাইবে। ইহাই শেষ ফল। 

মৃতু কি, বলিতে হইলে, দেহের বিষয় একটু আলোচ্য । 
আমর! যে দেহ দেখিতে পাই, তাহ! বাদে আরও কতকগুলি দেহ 
আমাদের আছে। যাহ। দেখিতে পাই, তাহাকে অন্নময় কোষ 
কছে। ইহ! অন্নাদি দ্বার অর্থাৎ স্থূল পঞ্ধীকৃত পঞ্ভূত হইতে 
নির্মিত, এইটিহ আমাদের স্থুল শরীর । আমরা ষে মৃত্যু দেখিতে 
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গাই, তাহ! এই অন্নময় কোষ বা গ্ুলদেহের ধ্বংস মাত্র। 
ইহার অভ্যন্তরে প্রাণময়। মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ আছে; 
ইহাকে হুক্ষ-শরীর ব৷ লিঙ্গশরীর কহে। ইহানুক্ম অপক্ষীকৃত 
পঞ্চভূত হইতে উত্পন্ন। এ মনোময় কোষ দুই ভাগে বিভক্ত । 
নিম়াংশ -বাসন। বা কামন। দেহ, আর উচ্চাংশ ভাবনা দেহ। 

ইহার মধ্যে আর একটি' শরীর আছে, তাহার নাম আনন্দ- 
মন কোষ; ইহাকে কারণ শরীর কহে। নিম্ষে ইহার তালিক, 
দিলাম । 


অন্নমম় কোষ *'* ..১ ১৮০ স্থুলশরীর | 
প্রাণনয় কোষ 

মনোময় কোষ জিরার ক লিঙ্গশরীর। 
বিজ্ঞানময় কোষ দির 

আনন্দময় কোষ ১১, ১5 ১০১৮৯ কারণশরীর । 


প্রাণমঘ্র কোষে দশ ইন্জিত্রের তন্ম। ত্র, পঞ্চপ্রাণ মন আর বুদ্ধি 
এই সতেরটি সংবুক্ত । 

উক্ত স্ুসদেহের নাশকে আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি । স্থুলদেহ 
অর্থাৎ অন্নময় কোষ খসিয়া গেলে, হুক শরীর নর্থাৎ বাসনা- 
দেহ ও ত।বনা-দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্ত অজ্ঞান বা নিগ্রিত 
হইয়া পড়ি। এই বাসন-দেহ মনোময় কোষের স্থুলাংশ ছারা 
ও ভাবনা-দেহ মনোময় কোষের হুন্কপাৎশ দ্বারা লির্মিত। নিডরা- 
ভঙ্গের পর ইহ-জগতের পনিবর্ডে আমরা আর একটি জগং, 
দেখিতে পাই । তাহাকে ভুবলেণক কহে। ইহাকে সচরাচর 
প্রেতলোক বা কামলোক কহিয়া খাকে। প্রেত অর্থে ইহ-জগৎ 
হইতে গ্রস্থিত্ত ব্যক্তির গমনের স্থান। ইহাতে বাসন৷ বা কামনার 
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অজত্র দরুণ যাতনা সকল ভোগ হয়; তজ্জন্ত ইহাকে কামময় 
লোক কহে। ভুবলোকের নিম্নাংশ বা স্ুলাংশই প্রেতলোক, 
আর উচ্চাংশ বা হুপ্্।ংশকে পিতলোক কহিয়া থাকে 1 প্রেত- 
লোকে উপস্থিত ব্যক্তির স্ুলদেহ থাকে না৷ বটে, অথচ মনের 
বৃত্তিপ্তণি স্পষ্ট বা পরিফ্ার থাকে--বুদ্ধির কোন পরিবর্তন 
হয় না। ভুলেণকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসন ছিল এখানেও ঠিক 
তেমনি থাকে । কাম, ক্রোধ, লোভ প্রবৃত্তিগুলি প্রবল আকার 
ধারণ করিয়া ভীষণ যাতন! দিতে থাকে । 

পরশ্ব-অপহারক অপহরণ প্রবৃত্তির ভীষণ তাড়নাধু। খাততক 
আঘাতের জাল্রাক়, গ্রতারক গ্রতারণার ছুর্দঘনীয় জ্বালায়, দারুণ 
যাতন! ভোগ করিতে থাকে । 

পেটুক ক্কুধার প্রবল তাড়নায়, কামুক কামের ন্বালায়, ধন- 
ভোগী ধন সঞ্চয়ের প্রব্ল ইচ্ছায় মাতাল মগ্যপানের ছুর্দমনীয় 
লালসার ভীষণ যাতনায়, জর্জরিত হইয়া ছট. ফট. করিতে 
থাকে। 

এইরূপ অসংখ্য পাপী অসংখ্য পাপের পৃথক পৃথক শাস্তি 
ভোগ করিতে থাকে । কিন্তু ভোগ্যবন্তর অতাব, এবং ভোগের 
যন্ত্রস্বক্ূপ স্ূলদেছেরও অভাব; ল্ুুতরাং তাহার কিরূপ অবস্থা 
হয়, তাহ1 সবিশেষ অনুভব করা৷ আমাদের মত লোকের অসস্থব ৷ 

এইক্ূপে প্রেতলোকে কিছুকাল ভূগিতে ভুগিতে তাহার কামন! 
সফ্চল ক্ষীণ হইয়। যায়। তখন কামনাদেহের কতকগুলি পরমাণু 
ঝরিয়া! যায় । এই তভোগকাল সকল ব্যক্তির জমান নহে। 
ষে ব্যক্তি যত আসক্তিসহকারে এ সকল কুকাধ্য বা কুচিস্তা 
খরিয়াছে, তাহার ভোগকাল ততই অবিক এবং কতই যাতন।- 


তিনটি পথ। দূ 


প্ায়ক। মনে কর, কোন একটি তানপুরার তার যর্দি বলপূর্ববক 
আকর্ষণ কররা ছাড়িয়া দেওয়। যায়, তবে তাহার স্পন্দন বা 
ঝাঙ্কার জোরে হয় ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। আর যদি অল্প 
টানিয়! ছাড়িয়! দেওয়া! যায়, তবে তাহার ঝঙ্কার ক্ষীণ ও 
ক্ষণস্থায়ী হইয়! থাকে । তন্রপ যে,যে প্রবৃত্তি, যে চিস্তা বা 
যে কার্য যত আসক্তি সহকারে চালন। করিয়াছে, তাহার 
তোগকাল ততই বেশী ও ততই সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক । 
আর যিনি কর্তবোর খাতিরে, কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হই 
অনিচ্ছাসত্তে করিয়াছেন, তাহার ভোগকাল ও যন্ত্রণা অল্প। 

বাসন।-দেহের কতকগুলি পরমাথু ঝরিয়া যাওয়ার পর, 
সেপিভুলোকে উন্নীত হইযর়াথাকে। এখানেও বাসনা থাকে 
বটে, কিন্ত সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল চিন্তা । মান, জম্ম, যশ, 
প্রতিপত্তি, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে তাহার 
আমসক্তি বা বামন! ছিল, সেইগুলি জাগিয়া উঠে । এই সকল 
লাভের জন্ত, তখন সে ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়ে । কিছুদিন পরে 
এইগুলিও ক্ষীণ হইয়। পড়ে; তখন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়; 
তৎপরে সে ভাবনাদেহ লইয়! স্বর্গে (শ্বলেণকে ) গমন করে। 
বাসনাদেহটী কামলোকে পড়িয়া থাকে । 

স্বর্গে তাহার নিঃস্বার্থ দয়া) ভক্তি, পরোপকার ইত্যাদি 
সংগুণ মকল জাগিম্ন! উঠে। তাহাতে স্বার্থের লেশমাত্র থাকে 
না। কাজেই অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া পরম সুখে সুধী 
হইয়া থাকে । এইরূপে কিছুকাল কাটিলে, তাহার ভাবনা-দেহ 
খসিয়। যায়। অর্থাৎ ভৃতীয়বার মৃত্যু হয়। তখন আরও উচ্চতম 
দুর্গে গমন একরে? কিন্ব। যাহাদের কারণ শরীর সুগঠিত ও 
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কর্মক্ষম হয় নাই, তাহাদের ভোগের জন্য পুনর্ধার পৃথিবীর দিকে 
গতি হয়। অতঃপর পুর্বসঞ্চিত বাসন।-বলে স্বর্গলোক ও ভূক্বক 
ভেদ করিয়া এবং সেই সেই উপাদানে গঠিত একটী নৃতন দেহ 
লাভ করিয়া, আবার কন্মফলতোগের জগ্ভ পৃথিবীতে নিজের 
উপবুক্ত মাতা-পিতার ওঁরসে ও বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুর্বব- 
পু্বি-জন্মাজ্সিত কর্মফল ভোগ করে, এবং পুনর্ববার নূতন নৃতন 
কর্মে নিবুক্ত হয় 

প্রেতলোকে এই সকল যন্ত্রণার হ্রাস করিবার জন্য ও উদ্ধ- 
গমনের পথ সহঙ্গ করিবার জন্ত শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে । মুসলমান 
ও থুষ্টানদ্রিগের এই কাধ্য সাধনের জন্য কেবল উপাসনাদির 
ব্যবস্থা আছে । কিন্তু হিন্দুধন্ম্নে ধষিগণ কেবলমাত্র উপা'সন।-মআদির 
ব্যবস্থা করিয়? ক্ষান্ত হন নাই। তৎসহ মন্ত্র নিয়োজিত করিয়া স্ই 
পথ আরও সুগম করিপ্বাছেন। ইহাতে উপাসনার মানসিক শক্তি 
ও মন্ত্রশক্তি দুইপ্রকার বল নিয়োজিত হওরায়, উক্ত ক্রিয়া উংকুষ্ট- 
রূপে সুসম্পন্ন হইয়। থাকে । কিন্ত যদি পুরোহিত ও যজমান 
ধার্ট্বিক, সত্যবাদী, শাস্তরজ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানী হন, তবে এ কাঁধ্যে 
যথোচিত ফললাভ হইত্ব' থাকে । তদ্বিপরীতে পুরোহিত ও 
যজমান মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মুখ” 
অধার্মিক, অজ্ঞানী ও এ বিষয়ে অবিশ্বাসী হইলে বিশেষ কোন 
ফল দর্শে না, অতি অলপ ফল দর্শে, কিন্বা বৃথা হয়। প্রেতদেহ 
মোচনের জন্য আদ্যশ্রাদ্ধাদি এবং ভাবনাদেহ মোচনের গন্ত 
সাপগুকরণাদির ব্যবস্থা আছে। দয়াময় খবিগণ মানব ছুঃখে 
কাত্বর হইয়া কি না করিয়াছেন ও করিতেছেন ? তাহাদের খণ 
পরিশোধ কর। আমাদের অদ্যধ্য হইলেও সেই ঞণ-মোচনের 
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অতি সহজ ব্যবস্থ। করিয়াছেন । আমরা এতই অন্ৃতজ্ঞ যে, 
সেই সামান্য কাধ্য দ্বার। কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করিতে ও নিজের 
মঙ্গলের পথ পরিক্ষার করিতে আলম্ত, ওঁদাস্ত ও তাচ্ছিল্য করিয়! 
থাকি । 
পূর্বজন্মকৃত কর্খের শ্ৃতিন থাকিলেও সংস্কার থাকে । 
স্বৃতি ও সংস্কার প্রায় একই জিনিষ। স্বৃতি নষ্ট হইয়া ডাহার 
একটা যে দ্দাগ থাকে, ত'গারই নাম সংস্কার! যেমন কেহ কোন 
পরিচিত ব্যক্তির নাম ভুলিঘ্নাঁ গেলে, যদি তাহার অবথার্থ নাম 
উল্লেখ করা যায়, তবে সে একেবারেই অস্বীকার করে। মনে 
কর, সেই ব্যক্তির নাম 'নগেন্দ্, যদি তাহার ম্মরণার্থ কেহ “হরি' 
নাম উল্লেখ করে, তবে মে একেবারেই অন্বীকার করে, কিন্ত 
দেবেন্দ্র বাঁ যোগেন্দ্র নাম উল্লেখ করিলে, সে বলে, গ্র প্রকারের 
বটে, দেবেন্দ্র নে, যোগেক্্ও নহে, কিন্ত ঠিক শর প্রকারের । 
পরে 'নগেন্দ্র' বলিলে সে একেবারে আনন্দের সহিত মুস্তকঠ্ে 
আকার করে। ইহারই নাম সংস্কার । মরণ ছিল ন। বটে, 
কিন্ত নামের একট] দাগ ছিল, তাই অযথাথ” নামোল্লেধে অস্থী- 
কার করিতেছিল, এবং যথার্থ নাম শুনিবামাত্র আহ্লাদিত 
হইল, স্মরণ হষ্টল, ইহারই নাম সংস্কার | 
মানব পূর্কাজন্সের চিন্ত।-গঠিত-স্বভাবের সংস্কার লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করে। বহুদ্দিনের অত্যাসই স্বভাব । জন্মের পর হইতেই 
তিন্ন ভিন্ন ব'লকের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হইতে দেখা যায়। মনো- 
যোগ পর্বক দেখিলে একত্রে খেলাপরায়ণ ছুই তিনটী বালককে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। একজন দয়া, শ্বেহ, সরলত- 
মাখান শাস্ত.০ধীর ; আর অন্যটা নিষ্ঠর, নির্শম, ত্রুর প্রকৃতি- 
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বিশিষ্ট দুষ্ট ও অস্থির; দুইজনই শিশু, কিন্ত কত বিভিন্ন! 
ইহা তাহাদের পুক্বজন্মার্ড্জিত না বলিয়া কি বলিব? ইহাতে 
অন্ভমান করা যায় যে, যে পূর্বজন্মের চিন্তা ঘ্বারা যেমন 
স্বভাব গঠন করিয়াছিল, সে তাহাই লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
পূর্বজন্মে যে, যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছিল, সে তাহা সহঙ্জে 
বুঝতে পারে এবং সহজে ও অক্রেশে শিক্ষা করিতে পারে 1 
শিক্ষক ভ্রমে পতিত হইলে, তাহার প্রতিবাদ করিতেও সে 
কুন্ঠিত হয় না। 

বহুদিন ধরিস্ব চিন্তা, ভাবনা, অভ্যাস দ্বারাই স্বভাব গঠিত 
হয়। “যাদৃশী ভাবনা ধ্ত সিদ্ধি 9ভবতি তারৃশী।” আমাদের 
দৈনিক চিন্তা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি গঠিত হইতেছে । 
্মতরাং পরজন্বকে নিজের মনের মত করিবার ক্ষমতা আমাদের 
আছে। নীচ ও হেয় বিষয়ের চিন্ত। কর, নীচ ও হীন 
প্রকৃতির হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । লদ1 উচ্চ চিন্তা, সদাচরণ, 
পরছুঃংখে কাতর, পরের মঙ্গল চিন্তা, পরকে শাস্তিদানে 
জীবনযাপন কর, উচ্চ হইয়া জন্মিবে। ইহাই বিধির বিধান 
বা ঈর্বরের নিয়ম; ইহ।ই প্রকৃতির কার্য; কখন ইহার 
অন্তথ! হইবে না; কখন ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। 

বাসনা ।--এজন্মে অতান্ত অর্থকামী হও,পরজন্মে অর্থ পাইবে । 
বে বিষয়ের ভ্বন্ত একান্তিকী কামন। হইবে, পরজন্মে তাহাই 
পাইবে । কিন্তু অর্থ হইলেই সুখী হওয়া যায় না। এমন অনেক 
লোক দেখ! যায় যে, বড অর্থের মালিক হইয়াও নান! কারণে 
ভীষপ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছেন। আবার 
তৎসহ কম্মফল নির্ভর করে। 
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কর্মফল ।--এ জন্মে যে যেমন কর করিবে, পরজীবনেও 
মেই মত পাইবে ।' লোককে সুখী করিয়া] থাক, সখী হইবে; 
কষ্ট দিয় থাক, কষ্ট পাইবে! অর্থদান করিয়া থাক, প্রচুর 
অর্থ পাইবে। পরের দুঃখে কাতর হইয়া থাক, মানসিক 
সুখে সুখী হইবে। 

শতরাং চিন্তা, কামনা ও কর্ম এই তিনটা পরজীবনের 
উন্নতি-অবনতির আশ্রয় । এবারে যেমন কর্রিয়। যাইবে, যেরূপ 
চিগ্া় মনকে যেমন গড়িয়া লইবে, পরজীবন সেইরূপে নিয়মিত 
হইবে। এ জীবনে যেমন কামনা! করিষা যাইবে, যেমন 
কর্ম করিবে, পরজীবন সেইরূপে গঠিত, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রি 
হযে । 

জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে কাহার অব্যাহতি নাই, ইহ] 
পুর্বেই বলিষাছি। কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়াই যে আমর! এই 
চরে মণ করিব, তাহাও নহে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্ম 
মৃত্যুর হাতে পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত বিরক্ত হইম্বা উঠিব এবং 
পরিত্রাণের জন্ত, পরদ সুখের জন্যঃ পরম শাস্তির জন্য বাস্ত 
হইয়া] পড়িব। আমরা সকলেই স্থখের অনুসন্ধান করিতেছি) 
কিন্ত সুখের অদ্বেষণে বিপথে পড়িয়া দিশাহার। হইয়াছি, বিফল- 
মনোরথ হইয়া ধখন ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখনই থার্থ স্থুখ- 
লাভের ইচ্ছায় মুক্তির পথ অন্ধুসদ্ধানে প্রবৃত্তি আসিয়। পড়িবে । 

কোন ব্যক্তির পিতা তাহাকে সন্দেশ কিনিয়া আনিবার 
জন্য দুইটা টাকা দিয়াছিল। সে ময়রার দোকানে ম্বাইডে 
ঘাইতেতে পথপ্রান্তে এক মদের দৌকান দেখিয়া চারি আনার 
মদ খ'ল, বন ডাহার নেশা হওয়ায়, ময়রার দোকানের পথ 
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ভুলিয়া নানা অন্যান্ত দ্রব্যের দোকানে সন্দেশ অনুলন্ধান করিষ! 
বেড়াইতে লাগিল। কিন্ত কোন দোকানে. না পাইয়! যখন 
কাতর হইল, তখন কোন দয়াবান পথপ্রদর্শক পথিকের 
অনুগ্রহে দোকান পাইয়। চরিতার্থ হইল। আমাদেরও মায় 
দ্বারা সেই অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং খুঁজিতেছি বটে, কিন্তু 
প্রকৃত আুধের দোকান ভুলিয়া নানা স্থানে সুখের অন্বেষণ 
কাঁরতেছি। যখন কোথাও প্ররুত সুখ না পাইয। কাতর হইয়। 
পরম সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইব, তখনই গুরুর দর্শন লাভে 
চরিতার্থ হইব। 

মহাস্বাগণ, গুরুগণ সদাই আমাদের উন্নতির জন্য ব্যস্ত 
আছেন) সদাই আমাদের সতর্ক করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের 
দেই সঙ্কেত বা বাক্য শুনিতে পাই না। সে সুরে আমাদের 
মন বাধ। নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই বুঝিতে পারি 
ন।। তিনি সাক্ষাৎ সঙ্গে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে 
অর্থাৎ নিজে দর্শন ন| দিয়।, নিজ মুখে উপদেশ না দিয়া, 
পরের দ্বার। অদৃষশ্ঠে, পশ্চাতে থাকিয়। সৎগথে লইয়। যাইতে 
ইচ্ছ। করিতেছেন। তাহার সেই সঙ্কেত অমর! অনেক সময় 
উপেক্ষা করি এবং ধরিতে না পারিয়া অসৎপথে যাইয়। বিপন্ন 
. ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ি। আমর] যতই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে ধাকি, ততই আমাদের এই সকল সঙ্কেত-অন্থভৰ শক্তি বৃদ্ধি 
হইতে থাকে । আবার যতই আমাদের উন্নতি হয়, ততই আমাদের 
সবক্কাদেহেল অনুড়তি বা চটৈভন্যশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সামান্তয 
সামান্থ বিবয়ের আঘাত দ্বার! হুক্ষাদেহ স্পন্দিত হইতে থাকে; 
কাজেই অনুভবশক্তিও বৃদ্ধি হইতে থাকে । মেই আঘাতজনিত 
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স্পন্দন অচ্গ সাবধানে সহা করিতে হয়) অর্থাৎ উতকঠিত ন। 
হইয়। স্থির, ধীরভাবে পূর্বব-জন্মকৃত কর্মফল সকল ভোগ দ্বার! 
শেষ হইয়া যাইতেছে, বুণঝয়া শুখী হইতে হয়। যতই 
উন্নতির পথে যাওয়1 যায়, পূর্বজন্মকৃত কর্দ্বফল সকল ততই 
শী শী আসিতে থাকে | যে সকল ছ্রদৃষ্টের ফল পাঁচ সাত 
জন্মে শেষ হইত, তখন তাহা ছুই এক জন্মেই শেষ হইতে 
থাকে । এইজন্য অনেক সময় দেখা যায়, ধার্মিক ব্যক্তি 
নান। প্রকার কষ্ট ভোগ করিষ। থাকেন; ইহ তাহার শী 
শীগ উন্নতির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

যখন শিষ্য হইবার সতগুণগুপি আমাদের হয়, অর্থাৎ 
শিষ্য হইবার উপবুক্ত হই, তখন গুরু আর স্থির থাকিতে 
পারেন না_নিজে আসিয়। দর্শন দিয়া চরিতার্থ করেন | 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই আমাদের শিক্ষা করিতে হয়, এবং 
সদ] সতর্ক থাকিয়! বিবেক-বুদ্ধি দ্বার! কোন্টা কর্তব্য ও কোন্টা 
অকর্তব্য; কর্তব্য মধ্যে আবার কোন্টী বেশী কর্তব্য, কোন্টা 
কম কর্তব্য, এই সকল বিবেচন! করিয়! কর্তব্য নিরূপণ করিতে 
হুয়। এই কর্তব্য বিষয়কে সাঁধারণে ধর্ম কহে। 


ধন্ম কাহাকে কহে? 


হ-ধাতু নিষ্পন্ন পদ ধর্ম । ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরা; যাহ! ধরি! 
মনতুধ্য বাচিয়! থাকে বৰা যাহা ধরিয়! পরমা্ম। নিজের অবস্থায় 
আসিতে পারেন, তাহাই ধর্া। পাতগ্রল দর্শনে আছে-- 
"তদ ড্র, শ্বরূপেবস্থানম্‌।” 
যাহা ধরিয়া পরমাত্রা নিজ অবস্থায়-নির্কিকাণন অবস্থা 
হ্‌ 
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আসিতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্বাই ঈশ্বর, তিনি জীবরূপে 
নবদ্বারযুক দেহে বদ্ধ হইয়াছেন; যাহা ধরিয়া__যাহ! করিয়া, 
সেই আংত্ম। বন্ধাবস্থ। ঘৃচিয়া নিজ অবস্থায় আসিতে পারেন, 
সেই সমন্ত কার্ধ্যকে ধর্ম কছে। ধর্মের লক্ষণ দশ প্রকার ;)-- 
ধুণ্ডিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ৎ শৌচমিজ্দরিয়নিগ্রহঃ | 
ধীঃ বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশ কৎ ধর্দলক্গণম্‌ ॥ 
ধতি-ধৈর্ধা ধারণ । ক্ষমা দেোধীর দোষ ন1! দেখা বা 
মঙ্গত্ধ হেতু উপেক্ষা করা! দম্_কণ্ধ সংযম, ইহা অন্তরের 
সহিত করিতে হইবে, জোর করিয়া কাধ্য বন্ধ করিলে হইবে 
ন1। তস্তেয়--হ্রি নাকরা। পাতঙ্জল দর্শনে আছে 7 
অস্তেয় গ্রতিষ্টীয়াৎ অর্ধরডরোপস্যানম্‌। 
অন্তেষ__অচে ব্য, ইহা! একেবারে হৃদয়ের সহিত ভুলিলে 
তাহার নিকট সকল রহ্র উপস্থিত হয় ব1 সর্ব রহ প্রাপ্তির 
প্থি লাভ হয়। শৌচ__ শুদ্ধতা | 
"শৌচাহ সাঙ্গ জুগগ্না পরেরসদ্শ্চ।*- পাতজল। 
শৌচ দুই প্রকার--বাহ্িক ও আতভ্যন্তরিক। বাহক শৌচ 
করিতে করিতে আভান্তরিক শৌচ সিদ্ধ হয়। তখন জুগুপ্ণা 
অর্থাৎ শরীরের প্রতি ছণা আসে, শরীরের প্রতি আদর থাকে 
না, শুতরাং মরণের ভয় থাকে না। ইন্্রিয়-নিগ্রহ--কর্দ্েজিষ 
ও ক্ানেত্ি্নকে বশীভুত করা; ইহা করিতে পারিলেই সস্তষ 
-তআপন আপনি আইসে। 
“সভ্তোযোদনু জম: সুখলাভঃ।”--পাজজল । 
সন্তোষ সিদ্ধ হইলেই সদানন্দাবস্থা! অইসে, অর্থ।ৎ উপম 
+প্বুতিভ আনন্দ সদাই মনে বর্তমান থাকে। ধী:-বুদ্ধি 
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চিডভিতুবোপ -ভালমন্দ জ্ঞান, নিত্য ও অনিত্য বস্ধর ভ্ঞান। 
বিদ্য!--বিদ ধাতু অর্থ জান, এই জ্ঞান অধ্যয়ন-লন্ধ জ্ঞান 
নহে, লেখাপড়া নহে, ব্রন্গবিষ্য। অর্থাৎ পরমাত্বার শ্বরূপ জ্ঞান। 
মতা নিথ্য। ভুলির। যাওয়া, কেবল মিথ্যা কহিব ন। বলিলে 
চলিবে ন) মিখ্যাকে একেবারে ভুলিতে হইবে । 
“সত্য গরতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া ফলাশ্রয়তবম্‌ ॥”--পাতগল | 

সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা হইলে, অনুষ্ঠিত কার্য সকলের ফল 
নিজের অধীন হয় এবং বাকৃসিদ্ধ হয়। অক্রোধ--ক্রোধ ন! 
থাকা, রাগ মন হইতে দূর কর।; ক্রোধ উন্নতিপথের কণ্টক 1 
এই দশটি সাধন-পথের মশ্বল; এইগুপি সাধনা হইলে তবে 
সাধন পথের পথিক হওয়| যায়--শিষ্য হইবার জন্ত প্রস্থত 
ইওয়। যায়। এই ধর্মের পথ তিনটি । প্রত্যেক সাধককে এই 
তিন পথের কোন পথ অবলম্বন করিতে হয়। যিনি যে পথ 
মুবিধ। বোধ করেন, তিনি সেই পথেই যাইতে আরম্ভ করেন। 
কিন্ত গন্তবাস্থানের নিকটবস্তী হইলেই আর পথ পৃথক খাকে 
ন।ন্বতন্ত্র থাকে না-একত্র হইয়। যায়। তখন আর কেহ 
কাহকে বিভিন্ন পথাবলন্বী দেখেন না। তখন সকলেই এক 
উদ্দেশ্যে ভ্রাতভাবে মিলিত হইসা, পরস্পর সাহায্য পাইয়। 
যাইতে থাকেন। তখন আর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি 
পৃথক জ্ঞান থাকে না? ভেদ্তাব থাকে ন1) দ্বেধভ।ৰ থাকে 
না। এই সময় তাহাদের অনেক কর্তব্য আসিয়া গড়ে, 
পথিবীর অনেক কাধ্য তাহাদের করিবার ভার পড়ে। যাঁউক; 
এক্ষণে দেই তিনটি পথ কি, তাহাই দেখা যাউক। 

১। এর । ২। জ্ঞান। ৩। ভক্তি। 


৯৬ তিনটি পথ। 


এই সকল পথকে মাঁর্গ এবং যোণও কহে। 

১1 কর্খমার্গ বা কর্মযোগ। 

₹। জ্ঞানমার্ বা জ্ঞানযোগ। 

৩। ভক্তিমার্গ ব! সক্তিষোগ। 

এক্ষণে এই তিনটি পথ কিরূপ। তাহাই সংক্ষেপে সাধ্যমত 
বলিব। ধান্বিক মহোদয়গণ নিজগুণে) নিজের মহত্বের ভন্ 
আমার ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া লইবেন । 

এই তিন পথাবলম্বীকেই প্রাণপণে অভ্যাস করিতে হয়। 
অতএব অভ্যাম এই তিন পর্থাবলম্ীরই অবলম্বন জানিবে। 


১। কনম্মযোগ। 


যাহা করা যায় তাহাই কর্। কর্ম তিন প্রকার )-- 
১1 বৈধ-কর্মবাকর্ম। ২। বিকর্ম। ৩। অকন্ম। 

বেদেযে কর্মের বিধি আছে, তাহাই বৈধ-কর্ম ব| কর্ম্ম। 
এই সকন কর্ম কামনার সহিত করিলে গুভাদৃষ্ট হইয়া স্বর্গাদি 
ভোগ হইয়া! থাকে । বৈধ-কর্ম, যথ।-খধধি-ধণ শোধ ভঙ্ 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি। পিতৃ-ধণ শোধ জন্ত সংসারী হইয়া পুজোৎ- 
পাদন ও গ্রান্ধাদি এবং দেব-খণ শোধ জন্য যঙ্জাদি। ভগবান 
গ্লীতায় ৩১৩ বলিয়াছেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন সকল পাপ হইতে 
মুক্ত করে, আর যে নিজের জন্য পাক করে, সে দুরাচার পাপই 
ভোজন করে। বিহিত কর্ম না কর! বিকর্শ। আর যেকর্শের 
নিষেধ আছে, তাহাই নিবিদ্ধ কন বা অবর্থা। 

এই শেষ দুই প্রকার কর্ম করিলে ভুরদৃই উৎপন্ন হয়। আর 
বৈধ-কর্ধ সকাম হইলে শুভাদৃষ্ট উৎপন্ধ করে। শুতাতৃষ্ট ঘ্বার। 


তিনটি পথ । ১৭ 


সবর্গ(দি ভোগ ও চিন্তশুদ্ধি হয়, পরে আবার জন্ম হয়। 
কামনাযুক্ত সৎকর্ম দ্বারাও বন্ধন অনিবার্ধয । ভগবান 
বলিয়াছেন--সন্গযাম অপেক্ষা কর্ম ই শ্রেষ্ঠ । কর্দের ফলাকাজ্জা 
রহিত হইয়া কর্তব্যবোধে যিনি কর্ করেন, তিনি কক্মা 
হইলেও প্রকৃত জন্যামী। কারণ, তিনি কর্ম করিলেও কর্মফল 
উ্াহাকে বন্ধন করিতে পারে ন|। জ্ঞানীব্যক্তির যেরূপ মুক্তি 
হয়, নিক্কাম কন্মারও তদ্রপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । কর্ধত্যাণীর 
জ্ঞান হওয়া অসম্তভব। করের দ্বার! ধাহার চিত্ত পবিক্র হইয়াছে, 
ইন্ডিযুগণ বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সাধন-পথের পথিক | 

ইন্জ্রিয় ছুই প্রকার ;--১। কন্মের্ছিয়, ২। জ্ঞানেন্ছিয় । 

কন্দেক্িয় পাচ প্রকার ;--১। বাক, ২। পাণী,৩। পাদ, 
৪। পায়ু ৫। উপস্থ। 

জ্ঞানেন্দ্রয় পাচ প্রকার )--১। চক্ষু, ২। কর্ণ, ৩1 নামিক।, 
৪। জিহবা, ৫। তৃক। আবার ইহাদের তল্সাত্র পাচটি। 
আর মন, বুদ্ধি অহক্কার ও চিত্ত অস্তরেক্দ্িয় এই চারিটি। এই 
সকল ইন্দ্রিয়গণ'ে বশীহৃত করিয়া, সর্বত্র সমবৃদ্ধি হইয়া 
অর্থাৎ সকল জীবের হিতে রত থাকিয়', কর্মের ফলত্যাগ 
দ্বার! কর্খ করিলে সেই কর্শা কখনই বন্ধনের হেতু অর্থাৎ 
কর্তের কারণ হয় না, বরং জ্ঞান ও মুক্তির হেতু হয়। ভগবান্‌ 
( ৬1৫ গীতায় ) বলিয়াছেন।-- 

উদ্ধরেপাত্বনাত্বনৎ নাআ্বানমবগাদয়ং। 
আত্ম্বিব স্থাত্বনে! বন্ধুরাক্তৈব রিপুরাত্ু নঃ ॥ 
অ।পনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু । কেহ্‌ 
কাহারও বন্ধু বা শক্র নহে। যিনি মনকে বশীভূত করিম্নাছেন, 


১৮ তিনটি পথ। 


তিনিই তহার বন্ধু, আর যেব্যক্তি অজিতেক্দ্িয়। সে নিজেই 
নিজের শক্র। অতএব আস্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধে রাধিবে, 
অধঃপাতিত করিবে ন।। 

নিজের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে জগতের উন্নতি করিতে 
হইবে; অন্ঠথায় নিজের উন্নতির আশা নাই। ভগবান 
বলিয়াছেন,-- 

মত্কর্মকৃৎ মৎপরমে। মন্তক্তঃ সঙ্গবন্জিতঃ | 
নিব্রৈরঃ সর্ববভুতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ুব ॥ ১১1৫৫ ॥ 
যে ব্যক্তি আমাকে পরম-পুরুষার্থ জানিয়।, আমাতে ভক্তি 
পূর্বক আমার কর্ধের অনুঠান করে, ইন্জিয়-বিষয়ে অনাসক্ত এবং 
সর্বজীবে সঙদশী হন, তিনিই আমাকে পান। 

এক্ষণে লিক্জান্ত এই -১। তাহার কর্মাকি? ২। কিরূপে 
তত্পরাম়ণ হওয়া যায়? ৩। কি প্রকারে তাহাতে ভক্তিমান্‌ 
হওয়া যায়? ৪1 সঙ্গবর্ভিত কাহাকে কহে? ৫1 আর্কাজীবৰে 
নির্দৈরতাই ব|কি? 

১। তাহার কর্ম_স্ষ্টির পালন। কি প্রকারে ভাহার সেই 
পালন.কধ্যের সহায়ত। কর! যায়? কেহ কেহ বলিবেন, 
আমরা ক্ষদ্রাদপি ক্ষুদ্র; আমাদের দ্বারা তাহার পালন-কার্য্ের 
কি সহায়তা হইবে ? ইহা নরম; কারণ, তিনি কিছুই করেন নী; 
সমস্তই তাহার শক্তিত্ন দ্বারা চালিত হইয়া অন্তের দ্বার! হইয়। 
থাকে । যেমন রাজকাধ্যের কোন কাজই ব্রাজ! নিজ হস্তে 
করেন না, তাহার নিয়োজিত নিরম দ্বারা লাট, বেলাট, 
কমিশনার, জঙ্গ+ ম্য!জিষ্রেট ইত্যাদি কর্মচারী দ্বারা হইয়' 
থাকে) তাহার কার্যেরও এইকপ বন্দোবস্ত-_উচ্চতর হইভে 


তিনটি পথ। ১১ 


নির্তর পধ্ন্ত অসংখ্য দেবতা, মহাত্ব।, খষি ও মনরুধ্য গ্বার 
নির্ববাহিত হইয়া! থাকে। 
বৃক্ষগণ পাতা দিয়া বাযুমণ্ডল হইতে জীবের দূষিত ত্যাজ্য বিষ 
( কার্বানিক-এসিড বাষ্প) গ্রহণ করিয়া নিজেদের কাষ্ঠ উপাদান 
সংগ্রহ করিয়। থকে । যদ্দি একটা বৃহৎ বৃক্ষের একটি ডালে, 
একটি পাতায় বা একটি মূলে জলসেচন করা! যায়, তবে সেই 
রৃহহ ব্রক্ষর কি একটুও সাহাধ্য কর! হয় না? একটি পাতার, 
একটি মুলের সাভাধ্য করিলে সেই বৃক্ষের কিছু নাকিছু কাষ্ঠ 
উপাদ।ন সংগৃহের সাহাধা কর। হইয়া থাকে । সেইরূপ এই 
বহ্গাগুব্যাগী জীবসমষ্টিই ঈশ্বর । একটি জীবের সেবাষ ঈশ্বরের 
সেবা কেন না হইবে? কারণ, ঈশ্বর সর্বময়। সর্বব্যাপী । 
ঘুগ্ডক উপনিষদে আছে -- 
যথ! সুদীপ্াৎ পাবকাদ্িফুলিঙ্গা_ 
সহঅশঃ এ্রভসন্তে স্কপাচ। 
তথ।ক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌগ্যতাবাঃ 
গ্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥ ২১৪ - 
সমস্ত জীব একমাত্র তিনিই বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান ৷ যেন 
পচৎ অগ্মনাশির অসংগ্য স্ফ,লিঙ্গ হয়, ত্রপ ঈশ্বর বিবিধ আকারে 
ভীবরপে প্রকাশমান। নুগডকোপনিষদে আছে, 
বন্দ বেদমমূতম্‌ পুরস্তাৎ 
ব্রহ্ম পশ্চাদূত্রহ্ধ দক্ষিণতশ্চোন্তরেণ | 
অধ উদ্ধীতশ্চ প্রস্থতং 
্রচ্গ বেদম্‌ বিব্বরূপম্‌ বরিষ্ঠম্‌ ॥ ২1১১ | 
অর্থাৎ বেোদস্বরপ ত্রহ্ম সম্মুখে (পুর্বে) পশ্চাতে দক্ষিণের 


২৬ তিনটি পথ। 


উত্তরে, অধঃ ও উদ্ধে প্রসারিত হইয়! বিশ্বরূপে প্রকাশমান্‌। 
সমস্ত দৃশ্ঠবন্ততে, সমস্ত চরাচরে তাহাকে দেখিতে শিখিলে, 
অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে তাহাকে সর্বময় দেখিতে শিখিলেই 
ভক্তিমান্‌ হওয়া যাঁয়। 

আবার যখন লয় হইবে, সমস্তই সেই পরাংপরে লীন হইবে, 
আর অন্যগতি নাই, অন্ত স্থান নাই, মহাত্বা হইতে মহাপাপ 
পর্ধান্ত তীহাতেই যাইবে । কিন্তু যাহার! নিদ্ধাম কম্মাঁ, জ্ঞানী ও 
তন্তু, ্রাহারা তৎপুর্কষেই তাহাকে পাইবেন । 

অন্ৃশ্ঠ কীটাণুকীট হইতে বৃহদাকার জীব? শ্কুংদ্র শৈবাল 
হইতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, এই অনৃষ্ঠ ধূলিকণা হইতে বৃহৎ বৃহৎ 
পর্মত, পৃথিবী, চন্দ্র, হুর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র য! কিছু দেখিতেছি, সমস্তই 
তিনি ভিন্ন আর কিছু নহে, সমস্তই তাহার অংশমাত্র । ধূলি- 
কণ। হইতে ব্রহ্মাণ্ড, যাহার অন্ত নাই, সীমা নাই, আমাদের 
সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে যাহার ধারণা হয় না, এ সমস্তই তিনি ভিন্ন 
অন্ত কিছু নহে। এই জ্ঞানদূ় হইলেই তৎপরায়ণ হওয়া যায়। 

বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন যে, আমাদের চিস্তাশক্ির আকার 
আছে, বর্ণ আছে, চিন্তা করিবামাত্র তাহা কোন সুক্ষ পদার্থে 
নীত হইয়| ক্রমে ক্রমে দৃরস্থ হইতে থাকে । যে দ্রব্য যত স্থল, 
ভাহ1 বহন করিতে স্থূল যানের প্রয়োজন; স্ুশ্ বন বহনের 
যানও শুক্র পদার্থের দ্বার! হইয়া থাকে৷ শব হৃক্ষবত্য। তাহার 
বহনকর্ত। শুক্বায়ুমগুল ! আলো! আবার শব্দ অপেক্ষা নুক্, 
ভাহার বহনকর্ত। বমু অপেক্ষা শুষ্ক ইথর। চিন্তা আবার 
আলে! অপেক্ষ। সুক্ষ, স্ুতর*ং ইথর অপেক্ষাও কোন সুক্ষ বন্যর 
ছারা থাহিত হয়। আবার যে বন্ত যত শ্ুল, তাহ বহিয় নইয় 
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যাইতে অণ্ধক সময় লাগে। শবাপেক্ষা আলো সুস্ম বলিয়া আলো 
শী বাহিত হ্য়। 

মনের চিত্ত। আবার তদপেক্ষাও সুক্ষ, বাহক ইথর অপেক্ষাও 
শুষ্ক পদার্থ । ইহার গতি আরও শীন্। ধাহার] পৃথিবীর আদিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের চিন্তাতোত আজও ব্রহ্মাণ্ডের 
শেষসীমায পৌছায় নাই । এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে, ব্রহ্গাণ্ড 
কি গ্রকাণড 1! 

গোতর্কিদ্গণ গ্রমাণ করিয়াছেন যে, ুর্য্য, পৃথিবী 
অক্ষ চৌন্দলক্ষপ্ুণ বড়; অনেক দৃরে থাকার জন্য আমর! 
এত ছোট দেখি! এতদূর হইতে কুর্ধ্রশ্মি পৃথিবীতে আসিতে 
কেবলমাত্র ৭ মিনিট লাগে; অনেক নক্ষত্র এতদূরে আছে যে। 
পৃথনীর সৃষ্টি হওয়া অবধি এ পধ্যন্ত সেই সকল নক্ষত্রের 
অ:ণো আজও পৃথিবীতে পৌছিতে পারে নাই। তবে ব্রহ্ধাণ্ড 
কি প্রকাণ্ড!!! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার উপকার 11! আমি 
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা সেই ত্রহ্ষগু-স্থা্টকর্তার উপ- 
কার!!! কি অদ্ভুত কথা!!! অছ্ুত নহে। তাহার উপকার 
নহে, আমার নিজের উপকার; আমি তীহার, তাই তাহার 
কাধ্যে যোগদান আমার কার্ধ্য। 

বিজ্ঞানবিদু পগ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্তরদ্ধার1 প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, আমাদের একটি অন্গুলিতে যে পরিমাণ রক্ত আছে, সেই 
বক্তটুকুর মধ্যে সাত হাজারশত জীব আছে; এক্ষণে আমার 
সমস্ত শরীর কত জীবের সমষ্ি ভাবিয়া দেখ ! ব্রদ্দাণ্ডের তুলনায় 
আমার শরীর ক্ষুদ্র ধূলিকণ। অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; আবার আমার 
দেহস্থ একটি এজীবের তুলনায় আমার শরীর প্রকাণ্ড ব্রহ্মাগু- 
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নটুশ। একট মানবের গেবা করিলে মেই দেহস্থ কও জীবের 
মেবা করা হয়; একটি মানবকে বাচাইতে পার্িলে কত জীবের 
প্রাণদ(ন কর। হয়। একটি মান্ুধকে খাইতে দিলে কত 
অসংখা জীবের আহার যোগান হয়। যিন একটি মানুষকে 
থইতে দেন, তিনিও বহপালক। যুধিির ভীমকে বলিয়া 
ছিলেন, ভীম! হছুধে্যাধনের মস্তকে পদাঘাত কারও না। 
দুর্ধাধন বহুপালক, তাহার মস্তক উতকুষ্তর গএ্রশীশ'কুধুক্ত । 
ভাই ব্ল,যদি নিজ উন্নতির ইচ্ছা থাকে, যদি নিজ উন্নতি 
চেষ্ট। থাকে, তবে প্রাণপণে পরোপকার কর। নিঃশ্বার্থভাবে 
জীবের, পরের সেবা কর। একটি জীবের, একটি মানষের 
সেব! করিলেও সেই পরম্পুকূুষেরই সেবা করা হইবে । তখন 
তিনিই আমাদের অপেক্ষা উন্নত মনুষ্যপ্ধারা, আমাদের উন্নতির 
পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন, উন্নতি করিয়া দিবেন, অমীমবলে 
বলীনান করিয়া দ্রিবেন। যদি তখন সেই নিজ উন্নতির প্রতি 
ন। তাকাইয়।-_-জেই উন্নতি, সেই বল, পরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় 
করিতে পারি তবে তিনি কোলে তুলিয়! লইবেন। যেমন 
সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত মাতা ক্রুন্দনশীল শিশুকে খেলার 
দ্রব্য দিয়া ভূপাইয়। রাখিয্! নিজ গৃহকার্ধ্ে নিযুক্ত হন; 
কিন্তযণ্দ মেই শিশু সেই প্রাপ্ত থেলন! ন। লইয়৷ কাদিতে 
থকে, তবে মাতা তাহাকে কোলে তুলিম। লন; সেইরূপ 
ঈশরদত্ত।-উশ্বর্ধ্য যদি পরের জন্ত বায় করিয়। অবোধ শিশুর 
ন্য/স ক.দিয়। উঠতে পারি, তবেই সেই কোল পাইৰ। পাথিব 
প্রলোভনে ন| ভূলিয়। স্বতঃপরতঃ মঙ্গল প্রার্থনা, সর্বব 
জীবের উপর দয় সকলের উপর প্রেম-বিতরণই -সেই 
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কোল পাইবার প্রথম পথ, প্রথম সোপান বা প্রশস্ত 
উপায়। 

শীতায় (১৭1১৯ ) ভগবান বলিয়াছেন।_- 

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়ুতে৯নুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাব্বিকং শ্বতম্‌ ॥ 

উপকারের আশ! না রাখিয়া, দেশ। কাল ও পাত্র বিবেচনায় 
যে দান ত'হাই সাত্বিক দান। 

পরোপকারই আমদের উন্নতির একমাত্র পথ। ইহাই 
ঠাহার কার্যে যোগদান। মহান্নীগণ গুরুগণ, নিজের মুক্ত 
ত্যাগ করি, জগতের হিতের জন্য, জীবের মুক্তিব জন্য সর্বদাই 
উত্ম্ৃক আছেন; সদাই ডাকিতেছেন, এসো ভাই এসো, 
এসো বাদ! এসো); আর কষ্টপাইও না। আমর! শুনিতে 
পাই ন); আমর পাপী, গে সুরে মন বাধা নাই, সে স্বরে 
হন্ণশক্চি বাধ। নাই, তাই শুনিতে পাই না; তাই এত অবনতি | 
গুরুর অভাব নাই, কিন্তু শিধা নাই। অনেকে বলেন, গুরু 
গ।]ই ন) তাহার] নিজে কিছু করিতে পারিবেন ন। গুরু সমস্ত 
ক€রঘ়। দিবেন; ধর্খ, যোগ, মুক্তি, গুক আসির়। তাহার কমগুল 
হইতে বাহির করিয়! চক করিয়। গিলাইয়। দিবেন। গুরু পথ- 
প্রদর্শকমাত্র, পথ দেখাইবেন; নিজেকে পথ পরিষ্কার করিতে 
চইবে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঙ্ৎ তাহার উপদেশ মত চলিতে 
হইবে। কর্ম, অভ্যাস, জ্ঞান ও ভর্তিতে নিপুণ হইলে, তৰে 
শিষা হইবার উপযুক্ত হয়, অন্যথায় অক্ান শিশুর হস্তে হই 
পাশ ধারাল--ছুই মুখ নু'চাল অন্তর দিলে শিশুর যে দশা হয়, 
অনুপযুক্কে দীক্ষা দিলেও তাহার ঠিক সেই দশ। হয় এবং 
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ভজ্জন্ত গুরুরও প্রতাবায় আছে। তাই দয়া করিয়। গুকুগণ 
আমাদের তাহা দেন না। উপযুক্ত হইলে শিন্যকে গুরু 
খু'ঁজিয়া লইতে হয় না; গুকুই শিষ্য খু'জিয়| লয়েন, ডাকিয়। 
লয়েন' আনন্দের সহিত দেখা! দেন, কোলে তুলিয়া লন; এবং 
উপযুক্ত হইলেই অদ্ভুত ক্ষমতা সকল দিয়া থাকেন ব। সেই সকল 
ক্ষমতা পাইবার উপায় বলিয়া দেন। তাই তুলসিদাস ব'লয়াছেন,__ 
গুক্ত মিলে বহুৎ ব্হুৎ। 
চেলা মিলে না এক ॥ 

গুরুগণ, মহাত্বাগণ নিজের হস্তস্থিত মুক্তি ত্যাগ করিষ্বা, 
নিজেদের নুখ ত্যাগ করিয়।, মুক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়। আমাদের 
মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল, ব্যস্ত; অ'র আমর। নিস্তবূভাবে, নিঃশঙ্গ 
চিন্তে কতকগুলি দুরদৃষ্ট প্রস্তুত করিতেছি । নিজ কর্ম্ম্ল ভোগ 
করিতে আসিয়া! আবার কতকগুলি কর্ম প্রস্তত করিতেছি । 
একচি আগাছার মূল উৎ্পাটন করিতে আসিয়া! কত অসংখ্য 
আগাছার বীজ ছড়াইয়া ফেলিতেছি। ভাবিলাম না যে, জীবন 
কতক্ষণ, কি করিতেছি, কাহার জন্য করিতেছি, এখনি মরিতে 
হইবে; এখনি কামলোকে যাইতে হইবে, দারুণ যন্ত্রণাভোগ 
কণ্রতে হইবে; যাহা করিতেছি, তাহাই সহ করিতে হইবে; 
যে চক্ষে যাহাকে দেখিতেছি, সেইবূপে অপরের দৃশ্তপথে আসিতে 
হইবে! আবার জন্ম হইবে, আবার কম্মফল সকল ভোগ 
করিতে হইবে। যেরূপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিতেছি, 
ভাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। একবার ভাবি না, একবার মনেও 
করি না. মনে হইলে মুখ ফিরাইয়। লই । 

পুর্কেই বলিয়াছি, বিকর্মব ও নিষিদ্ধ কর্ম সবার ছুরঘৃষ্ট উৎপন্ন 
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হত; ছুরদৃষ্টের ফল ছুঃখভোগ। আর বৈধকর্ত্ে শুভাদৃষ্ 
উৎপন্ন হয়, তাহার ফল সুখভোগ । অতএব বৈণকন্শ করিলে 
হুপ্ধভেগ জন্ত স্বর্গবাস, তৎপরে পুনর্জন্ম অনিবাধ্য । কিন্তু কর্শ্র- 
ফলত্যাগী কম্মাঁর় কর্মফল দগ্ধবীজবহ) অর্থাৎ ভাজাবীজের যেমন 
অন্কুর উৎপাদলের ক্ষমতা থাকে না, ডদ্রপ ফল্গাকাজ্ শৃন্ঠ 
কর্মারও কর্মৃফলে ভীহাক্ষে বন্ধন করিতে পারে না। পাতগ্রলে 
আছে,--“ঘব্ধ বীজ বচ্চেখ।” 

অর্থাৎ তাহার কর্মফল দগ্ধবীজের গ্তায় খাকে মীত্র। হ্াতরাৎ 
কর্্মকলত্যাগ করিয়া কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ । গীতাধ় ভগবান 
বলিয়াছেনঃ 

শেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাৎ কন্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনততপ্ম্‌ ॥ ১২1১২ ॥ 

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান 
হইতে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ত্যাগ হইতে শাস্তি হইয়! 
থাকে । ধাহার কিছুই আকাঁজ্ষ। নাই, তিমি কম্মী হইলেও 
প্রকৃত সন্য'সী ও নিজ্কিয়; কারণ তিনি কর্ম করিলেও কর্মফল 
তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এই ত্যাগ মুখে শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্ত 
বলিলেই হইবে না-আকাত্ফাশৃচ্ঠ হইতে হইবে। এটি 
আমাদের মুখের কথা নহে- প্রাণের সহিত, অন্তরের সহিত, 
প্রতি ক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পলে করিতে হইবে। হাড়ে হাড়ে 
প্রত্যেক বিষষ্বের ফলত্যাগী হইতে হইবে। শ্রুতি-প্রতিপাদিত 
যক্ঞাদ্দি কঙ্দের ফল-ব্বগণদি বাদ; এমন কি,মোক্ষেচ্ছ1! পর্যন্ত 
ত্যাগ হইবে। ইহাকেই বশীকার বৈরাগ্য কছে। এরহিক ও 


প্ারলোৌকিক ভোগ ইচ্ছ! একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। এই 
ঘ) 


২৬ তিনটি পথ। 


ভোগের দোষ মরে মনে অনুভব করিতে পারিলে তবে বৈরাগা 
আমিবে। নচেৎ যে ভোগলালষ! অভ্যাস হইয়াছে, ইহ ত্যাগ 
করা বড়ই কঠিন। প্রতিক্ষণে দোষ অনুভব করিতে হইবে। 
অন্যথায় জোর পূর্ব্বক বন্ধ করিলে সেই কু-অভ্যাস কোন সমষষ 
ক্সোরে আক্রমণ করিবে । 
জ্ঞানীব্যক্তির যুক্তি যেমন অনায়াসলভ্য, নিম কন্মারও মুক্তি 
তেমনি সহজসাধ্য ; কিন্তু কর্দ্মফল মনে মনে রাখিয়। মুখে ত্যাগ 
করিলে হইবে না। আবার কর্বত্যাগীর জ্ঞান হওয়া? অসম্তব। 
বর্দের দ্বারা ধাহার চিত্ত পবিত্র হইয়াছে, ইন্জিয়গণ বশীভূত 
হইয়াছে, মন সংযত হইয়াছে, নিজের আনন্দে নিজে অভিষিক্ত 
হইয়াছেন, তিনিই সাধন-পথের পথিক, তিনিই সংগুক দর্শনের 
উপযুক্জ পাত্র। ভগবান পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,- কর্ণ কর, কর্ম 
ফপুল যেন আশা না থাকে। 
কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেবু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুভূন্্া তে সঙ্গোহস্বক্খ্বণি ॥ সী ২৪৭ | 
কর্মে তোমার অধিকার হউক, কর্্মফলে যেন আসক্তি না 
হয়। ইহাই সঙ্গ-বজ্জিত। 
তগবান ২৪* গীতায় বলিয়াছেন-_ 
নেহাতিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্তে | 
হলমপ্যস্ত ধর্শস্ত ত্রায়তে মহতো। ভয়াৎ ॥ 
নিষফাম কর্মে বিফলতা নাই, বিদ্নও নাই, অল্পমাত্র ধর্ম 
মহাভয় হইতে রক্ষা করে। তবেভয়কি? তবেআর কেন 
সকাম কন্ম করিয়া, পাপ করিয়া) বাসনাকে প্রশ্রয় দিয়া, যে 
আগাছার বন-আমাকেই পারক্ষার করিতে হইবে; তাহ! আর 
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বৃদ্ধি করি? যাহ! করিয়াছি, অক্নানবদনে, আনন্দিতমনে তাহাই 
পরিকার করি । 
অতএব কুকর্ম ভুলিয়। সংকর্ধে, ঈশ্বরের কর্ধে, যথাশক্তি 

যোগ দাও। যথ্থাশক্তি পরোপকারে মন দাও । অর্থ দিয়াই যে . 
উপকার করিতে হইবে এমন নহে; যাহার অর্থ নাই, সে কোথ! 
পাইবে? শরীর, মন, বাক্যের দ্বারাও অনেক উপকার কর! 
যায়। মনে মনে পরের মঙ্গল ইচ্ছু। করিলেও অৎকাধ্য কর! 
হত! অন্যথায় কিসে পরের মন্দ হইবে, এই চিন্তা ত্যাগ 
করিয্! কিসে পরের মঙ্গল হইবে, এই চিন্তা করা সদা আম 
দের কর্তব্য কন্ম। মানবের উপকার করিলে ভদ্রলোকে তাহ! 
ভুলিয়া যায় না, ঈশ্বর কি তুলিপ্বা যাইবেন ? যদি ভুলিয়া! জান 
আরও ভাল হয়, কোল পাইবার সম্ভাবন! হয়। সাধ্যমত ছুঃখীর 
ছুঃখমোচন, ধর্মপিপানথকে ধন্ধৃজ্ঞান দান, নিজের দুঃখ ভুলিয়! 
পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, ইহাই স্ঠাহার স্থষ্টিপালনের সহায়ত! 
কর! ; আর সর্বজীবে অহিংসাই বৈরত্যাগ । তবে এই অহিংস 
দয় হৃদয়ে অন্তরের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে। পত্গলি 
বলিয়াছেন ;-- 

অহিংস প্রতিষ্ঠায়াং তৎসত্িধৌ বৈরত্যাগঃ | 

মনে মনে, অন্তরে অন্তরে, হাড়ে হাড়ে, মর্ষে মর্খবে অহিংচা 

প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তাহার নিকট বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ 
জগতে আর তাহার শক্র থাকে না। হিৎত্র্জস্তও তাহার নিকট 
আসিয়া হিৎস! ভুলিয়া যায়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন -- 

অভ্যাসেহপ্যসমর্থেহসি মত্কর্মপরমো তব । 

মদর্থমূণি কর্মাণি কুর্বান্‌ সিদ্ধিমবাপ্গ)সি ॥ ১২১৭ । 
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অভ্যাসে অসমর্থ হইলে, আমার কর্ম কর, কেবল আমার 
জন্ট কর্ম করিলে মোক্ষ হয়। ইহাই তাহার কর্। 
ভগবান ২1৪৯ গীতা বলিয়াছেন ;-_ 
ছুরেণ হাবরং কন্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগ্য় | 
বুদ্ধো শরণমন্থিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ 
হে ধনগ্জয়! জ্ঞান যোগ অপেক্ষা, কাম্যকর্দ্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট । 
ফলাকাজ্ষী মানব কৃপণ অর্থাৎ হেয়। তুমি কর্মযোগের দ্বার]' 
জ্ঞনোপার্জন কর, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম দ্বার! জ্বানোপার্জন হয়। 
নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্্মকৃৎ। 
কার্ধ্যতে হবশঃ কর্ম সর্জঃ প্রকৃতিজৈ শণৈহ ॥ শী, ৩1৫) 
কেহই কোন অবস্থ/য় ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে 
পারে না। প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ব, রঃ, তমঃ গুণ নিজ নিজ বশে 
আনিয়। সকলকে অৰশ করিয়? কার্ধ্য করায় । 
কর্মেক্দ্িযাণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্ররন্‌ | 
ইন্জিপ্বার্থান্‌ বিষৃঢ়।ত্বা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ শী ৩৬ ॥ 
যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া! বন্ধ করিয়! মনে মনে ইন্জিয়ের 
বিষয় সকল মনে করিতে থাকে, সেই বিমৃঢাত্াকে কপটাচারী 
বলাযায়। 
যন্ত্বক্্িয়ীণি মনগ। নিয়ম্যারততেহজ্ভুন | 
কর্মেকজ্রিয়ৈঃ কর্্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্ধাতে ॥ গী ৩1৭ ॥ 
যিনি মন দ্বার! ইন্দ্রিয়গণকে সখ্যত রাখিয়া কর্মল্িয় দ্বারা 
কর্দ্দ করেন, ধিনি ফল-কামনাহীন। তিনিই প্রশংমার যোগ্য । 
অতএব কর্ম আমাদের অত্যাজ্য। সুতরাং করের ফলত্যাগী 
হইয়া কর্ম করিতে হইবে । 
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এক্ষণে চিন্তার কথ! কিছু বলিব। আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তার একটি একটি শ্বতত্্ স্বতন্ত্র রূপ ও বর্ণ আছে। যে চিন্তার 
যেমন ভাব ও যেমন প্রকৃতি-সেই চিন্তার তেমনি বর্ণ ও 
তেমনি আকৃতি । ভক্তি--নীলবর্ণ; জ্ঞান-গীত ও রীতি 
গোলাপী । এইরূপ এক এক তাবের এক এক বর্ণ। প্রত্যেক 
চিন্তা বা ভাবের মূর্তিও নানাপ্রকার; কোনটি গোলাকার, 
কোনটি ফলের আকার, কোনটি মুকুটের ন্তায়, কোনট খড়গাঁ- 
ক্কতি, কোনটি শুগাকৃতি; এইরূপ অসংখ্য চিন্তার অসংখা 
আকার। সে সকল অপার্থিব অন্ভুত-মুক্তির বর্ণন। করা আম'ব 
সাধ্যাতীত। ক্রোধে উন্মত্ত ব্যক্তির চিন্তাশক্তির মূর্তির চিত্র 
রক্তবর্ণ কুপাণের স্াষ়। কোন পরমভক্ত ঈশ্বরে ভক্তিভাবে 
আত্মসমর্পণ করিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার চিত্র নীল. 
পদ্মসদূশ। এই ছবিটির কথা মনে পড়িলে ভগবান্‌ শ্রীরামচজের 
রাবণবধ জন্য ৮ দুর্গাপুজার নীলপদ্ধের কথা মনে গপড়ে। এই 
রূপ তক্তিই সিদ্বিলাভের শ্রেঠ উপকরণ। চিত্রগ্ুপ্তের খাতা 
অর্থাৎ ভুবলেণকে আমাদের সকল চিন্ত। প্রতিক্ষণই প্রতিফলিত 
হইতেছে। চিত্রপুপ্ত অর্থাৎ গুপ্তচিত্র। 
পরহিতচিস্তা প্রভৃতি উচ্চ ব| ভালচিস্ত। মকল মূর্তি পার্থ 
করিবার সময় শ্বালোক হইতে নিজের অনুক্জপ শুক্ষ্ম উপাদান 
গ্রহ করে। কাম, ক্রোধ) লোভ আদি অতি নীচশ্রেণীও 
চিন্তার ভাব সকল স্বলেক অপেক্ষা নিম্ম জগৎ ভুবদেণক হইনে 
উপাদান লইয়া! অঙ্গ গঠন করে। চিন্তা যতই নিদশ্রেণীর হয, 
যতই সকাম হয়, যতই স্বার্থকলুষিত হয়। ততই তাহার অঙ্গ সু 
হইতে স্থুলতর হইতে থাকে । 


৩০ তিনটি পথ। 


পুর্ধ্বেই দে সকলের বিষ বলা হইয়াছে। পাটি জ্ঞীনে- 
ক্ষ, পচটি কর্মেজ্রিয়। পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, আপন, সমান, উদান, 
ব্যান), মন ও বুদ্ধি, এই সতেরটি একত্রিত হইয়! হুক্ম ব1 
লিজশরীয় গঠিত হয়। 

প্রকৃতির কারণ যে অজ্ঞান, ইহাকেই অবিদ্যা কহে। 
এই অবিদা। হইতে আমাদের কারণ-শরীর উৎপন্ন হয় । 

অগ্নাদি দ্বার! পুষ্ট যে দেহ, তাহাই অন্নময়কোষ, ইহাই দৃশ্ত 
শরীর অর্থাৎ স্থুলদেই। 

পঞ্চ জ্ঞানেত্্ির় আর মন লইয়া মনোময়কোষ হয়। এই 
মনোময় কোষের অন্ত নাম কামময় দেহ; পুর্কোক্ত নীচ 
শ্রেণীর চিন্তার স্থান কামময় দেহ। আমাদের মনে যতই 
চিন্তার উদয় হইতেছে, ততই আমাদের কামময় দেহে, তাহা 
্বমূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। কামময় দেহকে ভাল করিতে 
হইলে, পবিত্র করিতে হইলে, সকল কুচিন্তা পরিত্যাগ করি 
সচ্চিন্তা করিতে হয় । কুচিস্তাই আমাদের পরম শক্রে। লোকে 
অনিষ্টকারীকে শক্র মনে করিয়া দ্বণা করে; কিন্তু কুচিস্তার 
শ্তায় শক্র আর নাই; সুতরাং কুচিস্তাকে পরম শত্রু জ্ঞানে 
ঘন করিয়া একেবারে ত্যাগ করিবে। এইস্থলে একচি গল্প 
বলিতে হইল । 

কোন দীনদরিদ্র তাহার দীক্ষাগুকুকে কহিল) গুরুদেব ! 
আপনার আদেশমত তপস্যার্দি করা আমার অসাধ্য, কারণ 
আমার সদাই সকল বিষয়ের অভাব, সদাই নাই আর নাই, 
কাজেই জপাদি করিবার সাবকাশ পাই লা। গুক কহিলেন, 
বব! একটি চাকর রাখিতে পার, তাহ হইলে আর কোন 


তিনটি পথ। ৩১ 


অভাধ থাকে নী। মে তোমার সকল অভাব পুরণ করিবার 
ক্ষমতাযুক্ত । যখন যে অভাব হইবে, বিন। বিনিময়ে ষে তাহ! 
আনিয়া যোগাইবে। লোকটার দোষ এই যে, সে কখনই 
বসিয়। থাকিতে পারে না; যখনই কাজ দিতে না পারিবে 
তখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবে। সে,কাধ্যের বিচার 
ন! করিয়। সকল কাধ্যই করে) কোন কাধ্য করিতে কুষ্ঠিত বা 
অপারগ নহে। 

যখন কোন কার্ধ্য তাহার অকরণীর় নহে এবং অসাধ্য কিছুই 
নাই, তখন সমস্ত দিনের উপযুক্ত কার্ধ দেওয়! অপপ্তব নহে, মনে 
করিয়। লোভের বশীভূত হইষ1 শিষ্য গুরুর নিকট হইতে চাকর 
লইয়া গেল। বাটাতে লইস! গিয়া সে বিপদৃগ্রস্ত হইল, কারণ যে 
সক্কন কার্ধ শতশত লোকে বহ কষ্টে ব্হ দিনে সম্পন্ন করিতে 
পারে না) সে সেই সকল কাধ্ঠী ক্ষণেকের মধ্যে সুসম্পন্ন করিয়। 
পুনরাষ় কার্ধ্য প্রার্থনা করিতে লাগিল । উখন শিষ্য আর কার্ধ্য 
সংকুলান করিতে ন। পারিয়া বিপদগ্রস্ত ও প্রাণভয়ে ভীত হ্ইয়! 
গুরুর নিকটে আসিয়, চাকর ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল | 
তখন গুরু দয়া করিয়া কহিলেন-_বাবা ! চাকর আর ছাড়িবে 
না । তবে এক উপায় আছে কর, এবার কাধ চাহিলেই তাহাকে 
একশত আটটি গাটওয়ালা একটি বাশ আনিয়া মাটিতে পুতিতে 
বলিৰে এবং অন্ত কার্ধযনা পাওয়া অবধি এ বাশ দিয়া উঠিতে ও 
নামিতে কহিবে। প্র চাকরই আমার্দের মন, আর একশত আটটি 
গাটওয়ল। বাশ জপের মাল! । মাল! ছাড়ি"ুলই কুচিস্তা আসিবে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্ত! যত নীচ হণ, কু হধ, তাহার অঙ্গ 
ততই স্থুল হয় চিন্তার স্বভাব এই ধে। নিজের প্রকৃতির মনত 


৩২ তিনটি পথ । 


আধার খু'জিয়্া লয় | কুচিন্ত1 মনোময় কোষের উচ্চস্তরে স্পন্দ্দ- 
নোৎ্পন্ন করিতে পারে না। আর সচ্চিন্তা ভূবলেশাকের অপোক্ষা। 
কুত স্থুল উপাদান দ্বারা বাহিত হুওয়! সম্ভব নহে; স্বলেোকের 
সুস্ম উপাদান দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে। চিন্তা যত সৎ হয়, 
তাহা বহিয়া লইয়্! যাইবার যানও ততই সুক্ষ হওয়া দরকার হয়, 
স্থতরাৎ যিনি যত উচ্চ চিন্তা করেন, তাহার কামময় দেহের: 
নিমস্তর বা নিম্বাংশ তত অলসভাবে পড়িয়া থাকে; তাহ'দের 
আলোচনার অভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে; 
এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্তরগুলি সর্ববদ। স্পন্দিত হওয়ায় দিন দিন, 
নিশ্মল হইতে থাকে । 

এই কামময় দেহের উপর আমাদের নিজের চিন্তা ব্যতীত 
অপরের চিন্তার প্রভাবও বড় কমনয়। আ|মর। ধাহাঁদের সঙ্গে 
বা নিকটে থাকি, তাহংদের চিস্তাসকল আমাদের চতুদ্দিকে 
বুরিষ্ন। বেড়ায় । তাহারা ভুবলেণকে যে সকল তরঙ্গ উত্পাদন, 
করিতেছে, সেগুলি আসিয়া আমাদের কামমধ় দেহকে নিরভ্বর 
আঘাত করে। কিন্তু নিজ্গের উপযুক্ত পাত্র পাইজেই তবে তাহ!- 
দেব চেষ্টা বা কাধ্য সফল হয়, নতুবা বৃথ। হইয়া যায়; অর্থাৎ 
ধাহাদের কামময় দেহ নির্মল ব। সুক্ষ উপাদানে গঠিত, তাহাদের 
উপর নিম্মশ্রেণীর চিন্তাআোতে কোন ক্ষতি করিতে পারে না; 
কেবল উচ্চশ্রেণীর চিস্তাই মিত্রভাবে তাহাদের মনমধ্যে প্রবেশ' 
করিক়া। তাহাদের সচ্চিন্তর বলবৃদ্ধি করে। কিন্তু যাহাদের 
কাঁমময় দেহ এখনও ন্দুল আছে, তাহাদের 'সঙ্গে অপরের নিন্ন- 
শ্রেণীর চিন্তাগুলি অতিশয় ও ভয়ানক ক্ষতিকারক । এইজন্যই 
নীচ লোকের সংস্পর্শে থাকা উচিত নহে) বোধ করি) ইহাই 


তিনটি পথ। সতত 


অবলম্বনে নীচ জাতির অন্রাদি খাওয়| বা নীচ লোকের বিছানা 
শয়ন, উপবেশনাদি নিষেধ আছে । এই সকল নীচ প্রক্কৃতির 
লোক হইতে সদাই দূরে থাক! আমাদের উচত। মন্দলোকের৷ 
যে কেবলমাত্র কু-পরামর্শ দিয়া আমাদের মন্দ করে, তাহা 
নহে। অজ্ঞাতসারে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া থাকে । 
তাহাদের কুচিস্তা সকল অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্বনাশ করিষ! 
থাকে । তাই প্রবাদ আছে--ণসৎসঙ্গে কাশীবাস, অসংসঙ্গে 
সর্বনাশ |” সত্য সত্যই সঙ্গদোষে সর্বনাশ হয়। আর 
সতসঙ্গে উন্নতি হইয়া থাকে । 


২। জ্ঞান যোগ। 


এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে। এজ্ঞান অধ্যক়নলন্ধজ্ঞান 
নহে, অপরা জ্ঞান নহে, পরা বিষ্ঠা অর্থাৎ ত্রদ্ষের ্বরূপনির্ণয় ; 
জ্ঞান ছুই প্রকার। শিক্ষালনধ জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান ও নিজে 
অনুভব করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপরোক্ষ জ্ঞান কহে। 

জগতে এমন লোক আছেন, ফাহার1! ভক্তির সাহায্য ন| 
লইয়া একেব!রে জ্ঞানমার্গে থাকিয়া মুক্তির অধিকারী 
হইয়াছেন। হাহার আদি নাই, অন্ত নাই, পরিণাম নাই-_ 
সেই অবিনাশী, নিত্য সংস্বরপ ; তাঁহার নির্ণয় করা জ্ঞানের কার্য 
অর্থাৎ এফমেবদিতীয়ং স্থির করাই জ্ঞানের কার্য ও প্রথম 
সোপান। সেই এক সংস্বরূপ পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সকলই অনিত্য, বহুত্ব কিছুই নাই 
আমর! অক্ঞানতা! বশতঃ ষহ্‌ দেখি, প্রক্কত সবই এক, সেই এক) 
সবই এক, একই সব। তাই তুলসি দা বলিষাছেন,-_- 


ত৪ তিনটি পথ। 


সর ভুল । 
মালিক্য ন। ভুল 1 
সমস্তই মায়া-প্রহৃত, ক্ষণিক অভিব্যক্তি মাত্র । এই একত্বের 
ভাব হইয়া যতক্ষণ বহুত্বের অভাব ন। হইবে'সে পধ্যস্তই 
মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাতে পড়িতেই হইবে। কঠ 
উপনিষদদে আছে । 
যদেবেহ তদযুত্র যদযুত্র তদন্বিহ। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্ষোতি ফ ইহ নানেব পশ্টতি ॥ ৪1১ | 
যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই 
এখানে । যেব্যক্তি ইহাঠকে নানা দেখে, সে পুনংপুনঃ জন্ম- 
মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। 
মানবের আত্ম। যে সনই এক. ইহ! এ্ঁকান্তিক চিন্তা দ্বারা 
অনুভব করিতে হইবে। জীবাত্বা জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্তই দেহে 
অধিষ্ঠিত হইয়| ব্ৃকোষে আবদ্ধ হইয়াছেন যথা__অন্ময়, প্রাণময়। 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। জ্ঞানীব্যক্তি এই কোষ- 
গুলিভে একে একে মোচন করিয়া আত্মার সন্ধান করিবেন। 
জ্ঞানের ইহাই প্রয়োজন । ইন্দ্রির় সকলকে, প্রশমিত ও বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত করিয্বা তাহা হইতে আত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করা, 
ইন্ড্িয়গণকে নিজের ইচ্ছাধীন করা, বহির্জগতের বাধ! হইতে 
দূরে থাকি আত্ম-শক্তির কার্য অনুভব কর! যাইতে :পারে। 
এই সমস্ত বিষয়ের জন্ত জ্ঞানের প্রয়োজন । 
এই সমস্ত বিষয় কার্যে পরিণত করিতে হইলে নিম্ললিখিত 
বিষয়গুলি সাধন! করিতে হয়।, চতুধ্বিংশতি তত্বের কার্য বিশেষ- 
রূপে জানিয়া, আত্মস্রীঘা রাহিত্ব, অদাত্তিত, অহিংসা, সহিষ্ুত!, 
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সরলতা, গুরুসেবা, বাহু-অভ্যন্তর শৌচ, মনঃসংযম, বৈরাগ্য, 
অহস্কারশৃন্তা, জন্মমৃত্যু-জর! ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের অনুদর্শন, 
অনাসক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টে সমজ্ঞান, সর্মদ| আত্ম-দৃষ্টি, একান্ত- 
তক্তিমান, নির্জনে বাস, ও মন্গুধ্য-সমাজে বিরাগ, তত্বজ্ঞান এবং 
তবজ্ঞানের শেষ ফল সন্ব্যা বা কর্্মত্যাগ এবং মোক্ষ এই 
বিংশতি প্রকার জ্ঞানে মাধন সমাহিত হয়, এবং ইহ। ব্যতীত 
মমস্তই অজ্ঞ।ন-মূলক জানিতে হইবে এবং উক্তগুলি একে একে 
সাধনা! করিতে হইবে। 

চতুব্বিংশতিতব যথা-__পঞ্চমহাড়ৃত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মর্ুত, ও ব্যোম ), পঞ্চমহাড়তের তন্মাত্র পঞ্চ (যথাক্রমে গন্ধঃ রস, 
রূপ, স্পর্শ ও শব্দ) দশ ইন্দ্রিয়) কর্মেক্দিয়_-( বাক্‌, পানী, গাদ, 
পায়ু, উপস্থ )। জ্ঞানেক্রিয়-_( চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা) ত্বক ); 
মন, বুদ্ধি, অহস্কার এবং মৃপ-_প্রকতি। 

এই সন্ধ্যাসে যোগী ইন্দ্রিয় ও মনের বিষ্যু হইতে নিজেকে 
আত্মার অভিমুখী করেন। ইন্দ্রিয়ের বিষয়--ম্ুল জগৎ, আর 
মনের বিষয়-হুক্ষ জগহ হইতে আত্মাকে গ্রতিনিবৃত্ত করিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই যোগী জন-সমাজ ত্যাগ করেন, এবং আত্মার নিঃসঙ্গতা 
চিন্তা ও ধারণ! দ্বার। মুক্তিলাভ করেন। 

আবার সংসার ত্যাগ না করিয়াও সন্ন্যাস সাধিত হইতে 
পারে। কামনা ও আধসক্তিবিহীন হইয়া কর্ম্দ করিলে কর্ম্মবন্ধনে 
বন্ধ হইতে হয় না, অর্থাৎ কর্রফলত্যাগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
হয না; কিন্ত কামনা ও আসক্তি থাকিলেই জন্ম-মৃত্যু অনিবাধধ্য । 
অবিদ্যা বা অজ্ঞানজনিত বিষয়-বাসনাই কামনা ও আসক্তি । 

যিনি ইঞ্জিয় জয় করিয়াছেন, মনের প্রত্যেক গতির উপর 
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প্রভৃত্ব স্থাপন করিঘ্বাছেন, এমন নিঃসঙ্গবান পুরুষই ক্রচ্গে 
প্রবেশের অধিকারী । কঠোপনিধদে আছে ;-_ 
যদ পঞ্চাবতিষ্টন্ডে জ্ঞানানি মনসাসহ | 
বুদ্ধিশ্চ বিচেষ্টতে তমাহঃ পরমাঙ্গতিম্‌ ॥ ৬1১০ ॥ 
যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয় মনের সহিত বাহবিষন় হইতে নিবৃত্ত 
হইয! আত্মাতে স্থির হইয্বা থাকে, এবং বুদ্ধি কোন বাহ্‌বিষয়ে 
আসক্ত না হইয়া কেবল সেই পরমাস্বার তত্বান্ুপন্ধানে তৎপর 
কে, তখন বুদ্ধির সেই অবস্থাকে পগ্ডিতগণ পরমাগ্ধতি বলিয়! 
থাকেন। এই পরমাগতিই মনুঘ্যকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ 
করিয়। প্রকৃত হ্ুখের অধিকারী করে। ঈশোপনিষদে আছে,__ 
ষম্মিন সর্দাণি ভূতান্তা তব বাভূদ্ধিজানতঃ | 
তত্র কে! মোহঃ কঃ শোকএকতৃমনুপশ্ঠতঃ ॥ ৭ ॥ 
যখন ধাহার, আত্মাতে সমস্ত ভুত উৎপন্ন হইয়াছে এই জ্ঞান 
ছযু, তখন তাহার আর শোক ও মোহ থাকে ন।। তখন তিনি 
সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
জ্ঞান দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কার্ধ্য বন্ধ হয়। মহাদেব জ্ঞানমন্্ 
বা জ্ঞানের সমষ্টি; তাই মহাদেব মদ্দন-নাশক | 
মোটের উপর, জ্ঞানমাগের চরম সীমা মুক্তি; অর্থাৎ 
আত্মার চরম মহতৎ্অবস্থা। কিন্তু যতই জ্ঞানী হউন না কেন, 
কর্মী করিতেই হইবে। আর ভক্ত ত কর্মের জন্য মুক্তি 
পর্ধ্যস্ত তুচ্ছজ্ঞান করিবেন। (€ ৩,.২৫ ন্নীতায় ) ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ১-- 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসে! যথা কুর্ঝস্তি ভারত । 
কুধধ্যাদ্বিদ্বাংস্তখাসক্ঞশ্চিকীযুর্লোক সংগ্রহম্‌ ॥ পু 
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ছে ভারত, কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কর্ম করিবে, 
কর্মে অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি লোকদিগকে কর্খে নিযুক্ত করিবার 
অন্য তেমনি কন্ম করিবেন; অন্তথায় কেহই কর্ম করিবে না; 
ফারণ শ্রেষ্ঠ বাক্তি ধাহা! করেন, সকলেই সেই অনুকরণ করিষা! 
খাকে। আৰার ভগবান্‌ গীতা ৩।২৩ বলিয়াছেন ১-- 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্খণ্যতব্রিতঃ | 
মম বত্মণনুবর্তত্তে মনুত্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ 
যদি আমি অনলস হইয়! কর্ম না করি, তবে সকল মানুষ 
আমার অনুকরণ করিবে । ভাহা হইলে কর্মলোপ হেতু অধন্ন 
প্রচার হইবে । অতএব জ্ঞানীকেও কর্ম করিতে হইবে । 
খর জ্ঞান যে শ্রেষ্ট তাহাঁও ভগবান বলিয়াছেন । 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞান তত্পরঃ সংযতেন্জিয়ঃ | 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শাস্তিমচিরেণা ধিগচ্ছতি ॥ 
শী ৪৩৯ ॥ 
শুকনিষ্ঠা হইয়। ইন্দ্রিয় সংযম ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ 
রে, এবং জ্ঞান লাভ হইলেই শীঘ্র শাস্তি প্রাপ্ত হয় । 
কিন্ত জ্ঞানীকেও কর্ম করিতে হইবে । কারণ ভগবা 
স্গীতার় (৩।২৪ ) ইহাও ধলিয়াছেন ।-_ 
উৎ্সীদেয়ুরিমে লোকা ন কুরধ্যাং কম্ম চেদহম্‌। 
'সঙ্ধরশ্ত চ কর্তা! স্তাযুপহন্যামিমাঃ গ্রাজাঃ ॥ 
আমি যদি কর্ম ন। করি, তবে লোক সকল ধর্শখুলোখ জন্য 
বিন হইবে, এবং অ'মাকে বর্ণপঞ্করের কর্তী হইতে ছইইবে। 
অতএব ভাহাকেও লোক সংগ্রহ অর্থৎ লোকসকলকে কর্ম 
ক্ষরাইবার "জন্য কর্ন করিতে হইয়াছে । সুতরাং লোক শিক্ষার 
£ 


৩৮ তিনটি পঞ্থ। 


কগয জ্ঞবানীকেও কন্্ করিতে হইবে 1 এই সঙ্গে ধ্যানযোগ 
অবলন্ন। কারণ গীতায় ১৩২৪ আছে ।-- 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যাস্তি কেচিদাত্মানমাত্বন!। 
আন্যে সাংধ্যেন যোগেন কন্মযোগেন চাপরে । 
কেহ কেহ ধ্যান যোগের দ্বার। আত্মাকে দেখেন, অন্ত কেছ 
ক্কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা, কেহ বা নিফাম কর্মুষোগ দ্বারা আত্মাকে 
ঘর্শন করেল । ইহাতেই বেশ বুঝা যাক ষে, নিষ্ষা্ম কন্বে জ্ঞান 
লাভ হম্ব, তাই ভগবান নিফাম রর্দেরই পুনঃপুনঃ উল্লেখ 
করিয়াছেন 17 
বখৈধাংসি সমিদ্ধোহশ্সির্ম্মপাৎ কুক্কতেহর্জুন। 
জ্ঞানাপ্রিঃ সর্বকর্প্মাণি ভস্মসাৎ কুকতে তথা ॥ গী ৪1৩৭ | 
ন হি জ্ঞানেন দদৃশং পবিজ্রমিহ বিদ্যতে। 
তহ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ সীঃ1৩৮॥ 
জ্বলন্ত অন্নি যেমন কাষ্টকে ভন্মসাৎ্ করে, তদ্রপ জ্ঞানাখ্বিও 
সকল কর্্মকে নষ্ট করে। জ্ঞান অপেক্ষ1! কিছুই লাই, সেই জ্ঞান 
কর্ধব স্বারা লাভ কর' ধায় । 
জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তি লাভ হত্ব, কিন্ত লেই জ্ঞান ন্পাখ্- 
গদ্ধি দ্বারা লাভ কর! যায় এবং বর্শস্বার। আত্মশুদ্ধি হয়। 
কায়েন মনসা বুদ্ধ কেবলৈরিন্দ্িয়ৈতূপি। 
যোগিনঃ কর্ণ কুর্বন্তি সঙ্গং ত্য শুদ্ধয়ে ॥ লী ৫১১। 
ঘোগীগণ কর্্মফলে আসক্তিশুন্য হইম্বা, শরীর, মন, বুদ্ধি, 
ও ইত্রিয়গণ দ্বার! আত্ম শুদ্ধির জন্তু কর্ম ক্রিয়া থাফেন। কর্ধ্ 
খরা আত্মশুদ্ধি হয়। অআত্মগুদ্ধি হইলে জ্ঞান হয়, জান হইলেই 
মুক্তি হয়, ব| জ্ঞানই মুক্তি। 


তিনটি পথ |. ৩৯ 


এক্সণে সহজেই বুঝ। যাইতেছে যে, কর্ম ন। করিলে জ্ঞান 
হইবার উপায় নাই, এবং জান হইলেও কর্দণ করিতে হইবে! 
সুতরাং কণ্ম অত্যাজ্য। 

মকলকেই কন্দম করিতে হইবে, নিক্ষম্থা। থাকিবার উপায় 
নাই। জ্ঞানী আত্মশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম, কর্শ, আর অজ্ঞানী 
বন্ধনের হেতু হত সকাম কম করিয়। থাকেন । 


জা সযজএঞএটি 


৩। ভক্তি যোগ । 


এই মর্গে তত্বজ্ঞানকে একেবারে উপেক্ষা করিণে চলিবে 
না। কারণ তবজ্ঞান না হইলে জগতের হিতসাধন করিতে 
পারা যার ল।। ভক্তিগ্ার্গে্ও উদ্দেশ পরমাত্বার, সহিত মিলিত, 
ইওয়া, কিন্তু জ্ঞানলক একত্ব হইতে ভক্তিলন্ধ একত্বের কিছু, 
পার্থক্য আছে। তত্বজ্ঞান ন। হইলে" প্রেমদ্বার| যে লোৌক-হিত- 
ব্রত সাধিত হইবে, তাহা বিপথে পতিত হুইতে পারে--হিত 
করিতে ভ্রমক্রমে অহিত সাধন হইয়] পড়িবে, 

অভএব জ্জানহীন তক্তি উৎকৃষ্ট নহে। কারণ, লোক-হিত্ত- 
সাধন জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । আর ভক্ত-জীবনের সার পদার্থ-_ 
লোকের অতীর ও উৎকৃষ্ট, মজল-সাধন1। তক্ষের চরম উদ্দেশ্য 
পরমাধ্মার সহিত ভক্কের সম্মিলন, কিন্তু তাহা বলিয়। তক্কের 
আত্মুবিশ্মৃতি প্রার্থনীফ নহে.। পরমা ভিক্ ভিন্ন জীবে ভিন 
ভিন্ন জীবাক্মারপে' প্রকাশিত । 

নে পত্্যস্ত সমস্ত জীবাত্বী এক পরমাত্ধীয় আসিন্ব। মিলিত 
নং হয়েন,*সে, পর্যযস্ততত্ত কাহারেও বিস্বৃভ হইরেন না।' তক্তি- 


৪ স্ভিমটি পর্থী। 


হর্গে প্রেমই ভক্তের পরিচালক । সেই প্রেমতত সাধলেন্স জনা। 
খক্তি্ আবশ্যক । তক্ধ সেই শক্তি লাভের জন্য উর্ধতন: 
মহাত্বাগণে ও প্রেমব্রতের কার্যের জন্ক, নিয়তন ব্যক্তিতে আত্ম্ব- 
সমর্পণ করিতে প্রস্তুত । উর্ীতন -মহাজ্বাগণেক্ নিকট তিনি 
আধ্যাত্মিক শ্তিদ বল ও ভেঙ্গ প্রাত করিবেন। ভগরান; 
গীতায় বলিয়াছেন ।-- 
দেবান্‌ ভাবয়ভানেন তে দেব! ভাবযবস্তবঃ। 
পরম্পরৎ ভাবয়ন্তঃ অয় পরমবাপ্সথ ॥ গী; ৩১১, 

যজ্ঞ তোমরা দেবতাক্ষের সংবর্ধন কর,. তীহারাও- 
তোমাদের সংবর্ধন করিবেন'। এইরূপে পরস্পর সংব্ধনা করিয়! 
মঙ্গল লাভ করিবে। এই শত্িকামন!, তাহার" নিজের মুভির, 
জন্য নহে, নিম়্তন ব্যক্তিদের জন্য । কারণ যে পধ্যস্ত একটি, 
জীবাত্মা ও.পড়িয়! থাকিবে, সে পথীস্ত ভক্ত নিজের মুক্তি চাহেন 
না। ইহাই.টাহার প্রার্থনা, কামনা, বাসনা ও সেবা। এই 
€সবা ঈর্বরের সেবা । নিজেকে, এশীশক্কি চালাইবার খন্তশ্বরপ. 
করাই, তাহার কামনা; উদ্ধাতন আলোককে নিন্নস্তরে চালাই- 
বার জন্য নিজেকে 'যন্ত্স্বূপ করাই তাহার বাসনা । নতুবা, 
লিজে ছ্েযোতিধিশিষ্ট ব। দীপ্তিমান হইবার জন্ত নহে। পরের 
মঙ্গলের জনা, জগতের মর্জলের জন্য, স্তাহাকে প্রেমেই আত্মস্ত, 
করিয়! প্রেমেই শে করিতে হইবে, সুতরাধ তাহাকে জগতের, 
আধ্য।ত্বিক. অংশের জ্ঞান লাভ করিতেই হইবে. । কারণ, ভাহা ন! 
হইলে.জগতের হিত-সাধনের উপঘুক্ধ ছইভে পারিবেন না । নিঃসঙ্গ 
হইলে চলিবে না কারণ, তিনি. নিজের মৌঁক্ষ চাহেন না। 
, সবাহারা তাহার নিজের. সোপামে.উঠিতে, পারে, নাই, আানদের। 


তিনটি পথ । &$ 
উঠিইবার জন্য তানের প্রয়োজন । পার্বন্বী জীবে ভালধাস। 
ও তাহাদের'মঙ্গল সাধন হইতে প্রেম আরম্ত, আর পরম, পুরুষে: 
আত্মসমর্পণ ইহাই পেষ।' তাই বলিয়াছি;-_প্রেমেই আরস্, 
প্রেমেই শেখ । ূ 
ভক্ত: সমাঙ্জচ্যুত হইয়1 নির্জনে গিঘ্া একশকী' থাঁকিলে' 
চলিবে না। কারণ তাহাকে পরের সেবার জন্য ও পরের 
উন্নতির জন্য সুযোগ খু'জিতে হইবে ; যেমন'নিজের আত্মার উন্নতি 
করিতে হইবে, তেমনি পরেরও উন্নতি করাইতে হইবে । জ্ঞানা- 
বলম্বীর ন্যায় তাহারে নি্ীনে অবলম্বন-শুন্য' হইয়। থাকিলে। 
টপিবে না। ভলনী, ব্যঞ্চির' মন্ন্যাম অনিত্য বিষয়ের ত্যাগ ।' 
কারণ, তাহা না হইলে তীহাকে বারবার। "জন্ম, লইতে হইলে । 
কাজেই জ্ঞানীর সন্ন্যাস. কঠোর ও" শুক্ষ। 
আর তক্তের সাধনা মন্তয্যজাতির মঙ্গল কামন।, ইতর!ং 
এই সন্্যাস সরস ও প্রেমের আধারম্বরূপ।' জগতের কর্ম 
করাই তাহার জীধনের সারব্রত। জগতের জন্যই গাছার 
জন্ম। তাহারনিজের জন্য কোন কর করিবেন না। ভাঙার! 
মন ও ইন্ত্রিয়লকল মন ও' ইঞ্রিয়ের কাজ করিবে মাত্র। ভীাহকে, 
আবদ্ধ করিবে লা। কর্ম করা পর্যন্ত তীহার কাজ, কলের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কর্পক্ষেত্র, আহার জন্য উন্ুজ্দ' 
আছে।' 
যেসকল মহাত্ব! জগৎ পরিচালন করিতেছেন, তাহাদের 
উপর কশ্ধ সমর্পণ'করিয়।, কর্ে'আসক্ক হন না। ইহাতে যদি 
কোন দোষ ঘটে, কোন ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তাহার অনিষ্ট" 
কাক্ষিত। অনেক পরিমাণে কম হয়। যদিও সেই দোষ জলা 


$২ তিনটি পথ। 


তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়, তত্রাচ তাহার পরিণাম মঙ্গলজনক। 
কারণ অমঙ্গল সাধন তাহার উদ্দেশ্ট ছিল না এবং এ ছু 
তাহার শিক্ষক হইবে ভাবিয়া, & দুঃখে বড়ই আনন্দানুভব 
করেন ; কেন না, এই দুঃখই তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে । 

এইবরূপে তিনি দিন দিন নিজ কার্য সাধনের নূতন নত 
উপায় দেখিতে ও শিখিতে থাকেন'। 

প্রথমতঃ, আমাদের প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য এই মঙ্গল 
কামনা আরন্ত হইবে» এমন কি, নিঙ্গগৃ হইতে আরম্ত হইবে'। 
অপবের ভার লঘু করিয়। নিজে তাহা বহন করিবেন । ক্রমে 
সেই গ্রেম মনস্থ মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইবে। 
হছাপুরুষেরা ভক্তের জনা যাহ] বিধান করিবেন, তাহা তিনি 
নিজে ভোগ ন| করিয়! অপরের মঙ্গলের জন্য তাহা ব্যর কর্রি- 
বেন। মহাজ্মাগণ যাহ! দান করেল, ভাতা এক ব্যক্তির জনা 
নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য করিয়া থাকেন। ভক্তজীবন 
কেবল অন্যের গুণ দেখিবেন; দোষ দেখিতে পাইবেন না, 
কিন্বা মতের ঢষ্টিতে উপেক্ষা করিবেন | নিজের ও পরের 
উন্নতি করিতে হইলে ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যেস্সপর 
লাহিতে হইবে, তাহা ভগ্জি বাধিয়া দিবে। বাদ্যযন্ত্র মধ্য 
হুর বাধা থেরপ, জীবস্ম'র পক্ষে ভক্তিও সেইরূপ । জ্দয়ের 
সুর বাধাই ভক্কি। হ্দয়ের স্থুর বাধা হইলেই তাহ হইতে 
জ্ঞানের, প্রেমের ও পবিত্রতার বিকাশ হয়, আর ভাহাতেই 
জাগতিক কাধ্যের সুশৃঙ্খল সম্পাদন করা যায়। 

ভক্তির অর্থ জ্ঞানচক্ষু, গ্রসন্নতা এবং কীটানুকীট হইতে 
ঈশ্বর, পথ্যস্ত সমস্ত জীবে গভীর প্রেম বুঝায়। ইহাই ভকের 


তিনটি পথ । ৪১ 


শান্তিওমুক্তি। যখন সমস্ত জীবের মুক্তি হইবে, তখন ভঙ্গ 
মুন হইবে'। ভগবান বলিক়াছেন_- 
যেতু সর্ধবাণি' কন্দাণি ময়ি সংন্ন্ত মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাহ ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ গী ১২৬ | 
তেষামহং সমুদ্ধর্ভা মৃত্া সংসার সাগরাৎ । 
ভবামি ন চিরাহ পার্থ ম্যযাবেশিতচেতসাম্'॥ শী ১২৭ ॥' 
বাহার! মংপরায়ণ' হইয়। একান্ত ভক্তি দ্বারা কর্ম সকল 
জামাতে অর্পণ করিয়া আমার উপাসন। করেন, হে পার্থ, সেই 
আমাতে নিবিষ্টচিন্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুমুক্ত সংসারসমুদ্র হইজ্ডে, 
উদ্ধার করি। 
এক্ষণে, আমাদের দেখা উচিত যে, কোন্‌ পথটি সহজ 
এবং সাধ্যায়ত্ব। ভগবান, বলিয়াছেন, আমাতে মন সংযোগ, 
দ্বারা জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবে । তাহাতে অশক্ত হইলে 
আমার শরণাপন্ন হইয়! সর্বকশ্মের ফল ত্যাগ করিবে । যেহেতু -- 
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাত জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাৎ্ কম্মকলত্যাগন্তীগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌ ॥ শী ১২১২ ॥ 
অভ্যাম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ট, জ্ঞান অপেক্ষ। ধ্যান শ্রেষ্ঠ, 
ধ্যানাপেক্ষ। ফলত্যাগ কন্মই শ্রেষ্ঠ । ফলত্য।ণী হইয়া কর্ধ করিলে 
জ্ঞান হম, এবং সেই কন্মে বন্ধন হয় না, ইহ। পুর্বেবেও' বলা হখ- 
রাছে। জ্ঞানীকেও কর্ম করিতে হইবে; ইহাও প্রমাণ হইয়াছে। 
আর, একটিমাত্র" জীব থাকিতে ভক্ত যুভ্ভি চাহেন না। নুতরাৎ 
ভক্ত ঘোর কন্দ্রী; অতএব নিম কর্ম আমাদের প্রধান অধ- 
লম্বন। আবার' ইহাও- বুঝা গেল ষেঃ এই তিনটি পথই এক? 
অর্থ কোন পথকেই একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না $, 


8৪ তিনটি পথ । 


কোনটিই একেবারে ত্যাগ করিলে চলিবে লা। ভক্তিমান্‌ 
হইয়া নিঃসঙ্গভাবে কর্ম করিলে জ্ঞান ও মুক্তি হয় অর্থৃৎ নির্বি- 
কার অবস্থা আসে! ভক্তি না হইলে বর্ম করিবার শক্তি জন্মায় 
না এবং ভঙ্গ সর্ধজীবের মুক্তি না হইলে মুক্তি” চাহেন: না। 
তাই ভক্ত এত গুরু ও গরীয়ান।' অতএব ভক্তের চরণে কোটা 
কোটী প্রণাম । নিষ্কাম কতা ওজ্ঞানীর চরণে কোচী। কোটী 
প্রণাম । 


পরিশিষ । 


উক্ত তিন পথাবলম্বীরই ঈশ্বরোপাসনা কর্তব্য । সকলে 
ঈশ্বরোপাসক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খুষ্টান, কি বৌদ্ধ) 
হিন্দুর মধ্যে আবার কি. শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি. 
গাণপত্য--সকলেই সেই একমাত্র অব্যস্। নিত্য সংস্বরূপ 
পরমাত্মার উপাসন। করিয্বা থাকেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, 
অনেক স্থলে দ্বেবভাব দেখা যায়; ইহ! কেবল বুদ্ধিভ্রমমাত্র । 
যখন দৃশ্যবন্থ মাত্রেই সেই ব্রহ্ম, তখন' যিনি যাহাই বলিঙ্বা 
ডাকুন, তাহাতেই পৌছিবে--তাহাকেই ডাকা হইবে। তবে 
উপাসকের বাসনান্ুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ঘুন্তির সাধন করিতে হয় 
এবং প্রত্যেক কার্ধেযও তাহার ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ, করিতে 
হন্ব। যথা 


তিনটি পথ। 8৫ 


খীঁমধে চিন্তয়েদিফুৎ ভোজনে চ জনার্দনয্‌। 
শয়নে পদ্বনাভঞ, বিবাহে চ প্রজাপতিমূ্‌ ॥ 
ঘুক্ধে চক্রধরং দেবং প্রধাগ্ে চ ত্রিবিক্রমৎ ।' 
নারায়ণৎ তনুত্যাগে, শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥। 
ছুঃস্বপ্নে স্বর গোবিন্দং সক্ঘটে মধুহ্দনমূ। 
কাননে নরসিংহঞ্চ, পাবকে জলশায়িনম্‌ ॥ 
জলমধ্যে, বরাহৃঞ পর্বতে রখুনগ্দনয্‌ । 
গমনে বমনকৈব সর্ধবকণর্ধোষু মাধবম্‌ & 
নানাপ্রকার দেবতার উপাসনাও. তীহারই উপাসনা) ভিনিই 
তৎ্সমুদয়ের ফলদ|তা.। স্বয়ং ভগরান্‌ ঝুলিয়াছেন।-_ 
যো যো যাং যাং তন্ুং তক্তঃ শ্র্ধপ্নাচিতৃমিচ্ছতি। 
তক্ত ত্গাচপাং শ্রদ্ধাং ভামেষ বিদধাম্যহম্‌॥ গী।৭২১ | 
যে যে ভক্ত দেবতান্ধপ যে যে মুর্তিকে শ্রদ্ধ! পূর্বক উপাসনা 
করেন, আমি সেই সেই বাক্তির সেই সেই মৃত্থিতে তাদুশ দৃঢ়. 
রদ্ধা'বিধান করি, অর্থাৎ সে সমস্তই আমাতে পৌঁছায়, কারণ: 
আমিই সব'। 
গেহপ্যহীদেরত| ভক্ত! যজন্তে অদ্ধয়াঘিতাঃ | 
তেইপি ষামেব কৌন্তে্ ঘজন্তাবিধিপূর্ববকমূ। গী।১/২৩। 
তবে বাহার শরদ্ধাতুক্ত, তক্তিসহকারে অন্ত দেবতার ফাধন। 
করেন? তাহারা অবিধিপূর্বক আমারই ভজনা করিয়। থাকেন। 
স তথ! শ্রদ্ধয়াযুক্ত স্তক্কারাধনমীহতে।' 
লততে চ.তঙ কামান মধ্নৈব বিহিতান্‌ হি জান ॥ গী-।৭।২২ ॥' 
সেই ভক্ত সেই প্রকার অদ্ধাযুক্ত, হইয়। সেই মূর্তি আয়াধনা 
করেল পরে আম। কর্তৃক-বিছিত.সেই সঙ্কপ কামন। লাভ করেন৷ 


৬ তিনটি পথ । 


আনার যে যাহার উপাপনা করে, সে. সেই প্রকার গর্তি 
পায় থাকে । যথা 
অন্তবন্ত ফলং তেষাং তদ্ভবত্যররমেধসাম্‌ । 
দেবান ফেবযজো! যাস্তি মত্তক্ুপ যান্তি মামপি 1 গী ৭২৩॥ 
আজবুদ্ধি তাহাদেন্ সেই ফল বিনাশশীল, দেবযাজীরা 
অন্তবিশিষ্ট দেবগণকে পায়, আমার ভক্তগণ আমাকে পান অর্থাৎ 
প্রমানন্দ স্বরূপ, হইয়া! যান:। 
বাস্তি দেবত্রতা৷ দেবান্‌ পিত্ন্‌ যাত্তি পিতৃব্রতাঃ ৷ 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য! যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌॥ 
, নী 1৯২৫৪ 
দেবার্চনাকারীগণ দেবলোক, পিতৃগণের অঙ্চনাকারীগণ' 
পিতলোক, ভূত-পুজাকারীগণ ভূতলোক এবং আমার, অঙ্ঞনা- 
কারীগণ আমাকে প্রাপ্ত হন'। 
আবার মুষ্যমাত্রেই সত্ব, রজঃ, তম গুণবিশিষ্ই, যিনি ষে 
ওণ-প্রধান।) তিনি তদনুন্ধপ দেবতার, উপাসন। করিয়া থাকেন। 
যঙ্গত্তে সাত্বিক। দেবান্‌.যক্ষ রক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ গী 1১৭৪ 
সাত্বিক ব্যক্তি দেঘখগণের, রাজসিক ব্ঞ্ি যক্ষ-রাক্ষসের, আর 
ভামস ব্যক্তিগণ ভূত ও- প্রেতগণের উপাসনা করিব! থাকেল। 
পত্রং পুষ্পৎ ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত! প্রযচ্ছতি । 
তদহং ভক্ত যপহৃত মশ্বামি প্রযতাত্মবনঃ ॥ গী »২৬॥ 
যিনি আমাকে ভক্তিপুর্বক পত্র, পুষ্প ফল ও জল দেন; 
আমি সেই সংযত্াত্ম। ব্যক্তি কর্তৃক: ভক্তি পূর্বক প্রদত্ত পঙ্ 
পুম্পো্দি গ্রহণ, করিয়। থাকি।, 


তিনটি পথ। ৪৭ 


নং করোবি যদদম্নাসি যজ্ভহাষি দদাসি যত! 
যৎ তপস্তনি কৌস্তেয় তৎ কুরতমদর্পণগ্‌ ॥ রী 1৯২৭ 1 
হে কৌস্তেয়! যাহ! কিছু কর, যাহা, খাও, যাহা হোষ 
কর, যাহা দান কর, যাহা তপগ্ত। কর, পমস্তই আমাতে অর্পণ 
কর। পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, ইহাই নি্ষাম কর্ম । 
কি শান্ত, কি নৈষ্ব, কি অন্ত উপাসক, সকলেরই এই 
পরমাত্বার উপা্সন| অবশ্ঠ কর্তব্য । আবার বৈষ্ণবকেও প্রকৃতির 
উপাসন। করিতেই হইবে। কারণ শারীরিক শক্তি, জ্ঞানশক্তি 
বুদ্ধিশক্তি এ সমস্ত শক্িদাত৷ প্রকৃতি । শক্তি ভিন্ন শক্তিদাতা 
অন্ত কেছ নাই। ক্ুতরাৎ কলেই শক্তির উপাসনা করিয়! 
ধাকেন। শক্তি চাহি না, কেহই বলেন না। ভক্ত যে এমন 
নিঃস্বার্থ তিনিও পরের জন্য আধ্যাত্মিক শক্ষিপ্রার্থা। এই 
প্রকৃতিও অনাদি; অতএব এই প্রকৃতির উপাসনা! সকলকেই 
করিতে হইবে। ভগবাম্‌ বলিয়াছেন-_ 
প্রকৃতিং পুরুষক্গৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাধপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈৰ বিদ্ধি গুকুতি সত্ভবান্‌ ॥ 
গী ১৩১৯ & 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অন।দি ; বিকার ও সত্ব: রজঃ তমঃ 
ক্পত্রস্নও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ত জানিবে । অতএব পরমাত্মার ও 
মুগ প্রকৃতির উপাসন। উভয়ই কর্তৃব্য। ঈশোপনিষদে আছে_- 
আন্ধভ্রমঃ গ্রবিশত যেইসভ্ভৃতিমুপাসতে । 
ততে| ভূয় ইব তে তমে/-য-উ সম্তুত্যাৎ রত ॥ ১২ ॥ 
ধাহার। সেই পরমপুরুষ পরদায্। ছি: ফেবল তাহার শত 
'্বরপাঞ্ঞ্রক্তির উপাসনা করবেন, তাঙার। তমোময় লোকে 


৪৮ তিনটি পথ! 


গমন করেন১ আৰ ধাহায। প্রকৃতি ভিন্ন কেব্লমাত্র পরম গরঞ্কু 
হিরণ্যগর্ডের উপামন। করেন, তাহাত্বা তদপেক্ষা অধিকতর 
"গাড় অন্ধকারারৃত লরক্ষব্রপ স্থানে প্ররেশ করেন । ঈশোপনিষছে 
ঘারও আছে :--. 
সম্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তদ্ধেদোভয়ং সহ। 
'বিনাশেন মৃতুযান্তীত্ব? সন্ভূত্যামুতমন্্রতে । ১৪ ॥ 

অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসন! ও পরমপুকুষ পরমাত্মার উপাসশা, 
ঞ্রই উভয় উপাষনাই এক ব্যক্তির অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির 
কর্তব্য কর্ম জালিয়া, ফ্লাহারা উভয় উপাসনা করেন, তাহারা 
পরয়পুরুষ্র উপাসনা ছার। অধন্ম ও ছুঃথ হইতে নিক্ষত পান; 
আর প্রকৃতির উপাসন! ছার! অমৃত পান করিতে থাকেন। 

অতএব জানি না, কেন শান্ত ও বৈঞুবে ছেবভাব থাকে । 
শাক্তুও বৈষ্ণব ; আর বৈষ্ণবও শাক্তণ শক্তি প্রার্থী শাক্ত শক্তির 
উপাসক ; আর সত্বগুণময় পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব । 

উত্ত প্রকৃতি শক্তিই ঈশরের সর্ধবব্যাপিনী শক্তি, নকলের 
নিয়ন্ত্রী 3 আন্ভাশক্তি, জগন্মাতা॥ এই বিশ্বব্রন্ষাণ্ড সমস্তই শক্ত 
হইতে উৎপন্ন । আরহ্ষ সমন্বিত অনভ্ত বিশ্ব প্রসবিতার নাম 
সবিতা । সবিতাকে শ্বিনি প্রসব করেন, তিনি সাবিত্রী; তিনিই 
গায়ত্রী; তিনিই আদ্যাশক্তি মুলপ্রকৃতি ইনিই অনাদি। 
স্ষ্টিকর্তীও এই শর্তির অধীন, এই গ্ররুতির সাহাধা ভিন্ন 
তিনি নিস্ক্রির, লুতরাং আব্রহ্ম কীট সকলেই শাপ্ক। আব 
সকলেই পরমাত্বার উপ্াসক বৈষ্ণব, ইহাতে ষন্দেহ নাই । 

৪ শান্তি। গশাস্তি। ও শান্তি। 





তিনটি পথ । ৪৯ 


গই গায়ত্রীর উপাসনায় অজ্জানতা নষ্ট হইয়া] জ্ঞানের অর্থাৎ 
স্রহ্ষজ্ঞালের উদয় হপ্ধ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতিজাত 
খুপত্রয় হইতে বিশ্ব-ব্রন্ষাণ্ডের উৎপত্তি; সুতরাং 'ইলিই বিশ্ব- 
জননী, জগম্মাতা ও ইষিই মহত্ত্ব। ভাই শরীরকে গায়ত্রী 
ঘল। যায়। শরীর-রূপ গ্রায়ন্ত্রী অতিক্রম করিয়া প্রাণ থাকিতে 
'ারে না। শিশুর মাতৃত্যাগের সায় জীবের গায়ত্রী শ্যাগ্‌ 
অসভ্বব' 

এই গায়ত্রী হইতে সমস্ত মন্ত্রের উৎপত্তি। গায়ত্রী জপ 
করিলে সকল পাঁপ হইতে অব্যাহতি পাওয়। যাধ। মনু এই 
শায়ত্রী পপ দ্বারা সমপ্ত পাপের প্রাবশ্চিত্ত-স্থলে পাপের গুরুত্ব" 
ছুপারে জপের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। শেছে 
বলিয়াছেন যে; 

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতরতাঃ 
বিধৃত পাপান্তে যাস্তি ব্রহ্মলোকমনামত্বম্‌। 
মনু। 

যিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ তিনবার সন্ধ্যার উপাঁসদা 

ফরেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়! অক্ষয় ব্রহ্বলোক প্রাপ্ত হন। 
পূর্ব্বাং সন্ধ্যা জপং স্তিষ্ট নৈশমেনো! ব্যপোহতি | 
পশ্চিমান্ত সমাসীনো মলং হস্তি দ্বিবাকিতং। 
মনু। 

গ্রা্তংকালে দণ্ডায়মান হইস! সগ্ধ্যোপাসন! করিলে অজ্ঞান- 
ক্ষত নিশাপাঁপ সমুদয় ক্ষয় হয় এবং আসনে বসিয়া সায়ংসন্কটার 
উপাসনাতে দিবমের অজ্ঞানক্কৃত পাপ সকল লই হইয়া 
খাকে। 


এস ৬০ বমি 
8৩ ॥ ০৭৪ পথ | 


এই শীয়জ্রীর উপাসনা দ্বার! ত্রাঙ্মণ হওয়। ধাঘ। যিলি 
ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্গণ অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা দ্বার। 
্রক্ষজ্জান হইয়া থাকে । ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি ও নি দে শাি। 
ও শান্তি গশাস্তি গু শাস্তি। 
ও হবি ও। 
সমাপ্ত । 


(এদের 


গৃ। | 
১২ 
৭৭ 
১৯ 
২৬ 


শুবিপত্র। 


গংক্ত। অশুদ্ধ। 'শুদ্ধী। 
& সুতরাং খুঁজিতেছি, সুতরাং স্ধ খুংঞ্গিতে্ি 
২১ দয়ং দরয়েহ। 
২২ অধ উদ্ধাতশ্চ অধশ্চোষ্কী্চ। 


২৩ ওশান্তিও শাস্তি শাস্তি। ০ * & 


সপ 





হোমিওপ্যাথিক ওষধের 


সন্বপ্ধ নিণ্য় ও প্রতিকার । 
মূল্য ১২ এক টাকা । 


এই পুস্তকধানি সাধারণতঃ দুইখগ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে 
হোমিওপ্যাথিক ওবধাবলীর পরম্পর সম্বন্ধ ( চ:616100 ) অর্থাৎ 
কোন্‌ ওঁষধটি কোন্‌ ওবধের কাধ্যাবশেষ পুরক (0927160197- 
£2১) কোন্‌ ওষধের পর কোন্টি ব্যবহার" দূষনীয় নহে; 
(70110 ৮911) ও কোন্‌ ওষধটি কাহার বিষদোষনাশক 
(42000: ) এবং প্রচলিত যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক ওষধের 
কোন্টির ক্রি কতক্ষণ স্থায়ী (0018810) ইত্যাদি চিকিৎসকের 
অবগ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়পমূহ অতি সরলতাবে বিশদরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয় খণ্ডখানি তিন অংশে বিভক্ত করিয়! প্রথম অংশে-; 
প্রাতঃকাল, পুর্ব্বাহ্‌, মধ্যাহু, অপরাহু, সন্ধা, মধ্যরাজ্ি প্রভৃতি 
দিবসের পৃথক পুথক সময়ানুমারে প্রত্যেক বধের কার্য্যকারিতা 
(পরিমাণ-জ্ঞাপক চিহ্কে চিহ্নিত করিয়া ; দ্বিতীয় অংশে--স্পর্শন, 
সঞ্চালন, বিশ্রাম, উপবেশন, শয়ন, বহির্বাযু সেবন, উত্তাপ ব| 
'শৈত্যতোগ প্রভৃতি বাহিক বস্থান্থলারে ওবধের ক্রিয়ার হ্রাস 
বৃদ্ধি (47061101500 5110 &£018588101)) এব্হ তৃতীয় অংশে, 
ওষধাবলীর দ্বারা উৎপন্ন মানসিক প্ররফুল্লপতা, পরিবর্ভনশীল- 
প্রকৃতিঃ কাপননিক কগাবস্থা॥ 'অস্থিরতা। ওদাসিন্কঃ অবিশ্বাস) ভয়, 


২ হোমিওপ্যাথিক ওধধের স শ্বন্গ নির্ণষ ও গ্রতিকার। 


উদ্ভম-রাহিত্য, ক্রন্দবনশীলতা, রাগ, মত্ত! প্রভৃতি বহুবিধ 
| মানজিক অবস্থ। জুন্দরক্ধপে সন্গিবেশিত হইয়াছে । 

এই পুস্তক স্ুগ্রসিদ্ধ প্রফেসর ডাক্তার, হেরিং। গারেন্সি, কেন্ট 
এবং অদ্বিতীক্প হোমিওপাথ, সি, ভন, বেনিং হোসেন কৃত সর্বজন- 
প্রশংসিত (14028090181) [670)60163 6০.) পুস্তকের 
বঙ্গানুবাদ, স্থৃতরাং ইহার আর অধিক পরিচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন। 
অতি উত্কৃ্ কাঁগজে ও পরিফ্ার নূতন অঙ্গরে পুস্তবথানি মুদ্রিত 
হইয়াছে, এবং জর্দান ফটো! হইতে উদ্ধত মহাত্্। হানিমানের 
একখানি সুন্দর প্রতিকৃতিও দেওয়া হইয়াছে। 

"জম সমৎ সময়তি” (92101118 9105111995 0126এ ) 
চিকিংসাবিজ্ঞানের এই মূলতন্বের উপর, এই চিরসত্য মহাবাক্যের 
উপর যে চিকিৎসাশান্দ্রের ভিত্তি স্থাপিত, তদনুমারে চিকিৎসা- 
ফাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে অক্ুতকাধ্য বা আশানুরূপ ফলগ্রাপ্ত না 
হইবার কোন ক্রণই নাই। সত্য বিষয় গণিতের হৃত্রের স্তাধ 
সকল অবস্থাতেই অভ্রান্ত। প্রচলিত সর্বএকার চিকিৎসা- 
প্রণালীতেই ধে কোন স্থলে জ্ঞাত বা অঙ্ঞাতসারে উত্ত মূল 
পুপ্রানুযায়ী ওষধ প্রদত্ত হইয়া! থাকে, কেবল তাহাতেই রোগ 
আরোগ্য হয়; অন্যথা রাশি রাশি অনিদিষ্ট ওবধ প্রয়োগেও মূল 
রোগের কোন উপশম হয় না, কাজেই রোগ বৃদ্ধি ও অপব্যবহ্ৃত 
ওষধের বিষক্রিয়াজনিত বিপদজনক নূতন নূতন ছুল্ল ক্ষণ উপস্থিত 
হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট হয়। এইরূপে অনিদ্ধিষ্ট অযথা, ওষধ 
প্রয়োগে সামান্ত পীড়াগ্রস্থ রেগীও চিকিৎসিত হইলে চিরদিনের 
মত তাহার স্বাস্থ্যভগ্গ হইন্] যায়। “রোগ আরোগ্য ওষধের গুণ 
সাপেক্ষ)” তবে যে সদৃশমতে নির্বাচিত প্রকৃত ওবধ প্রয়োগেও 


হোমিওপ্যাথিক উধধের অঙ্বন্ক নিয় ও প্রতিকার । ৩ 


চিকিৎসক কোন কৌন্‌ সময়ে প্রথমে বিশেষ উপকার পাইয়াও 
অবশেষে আশানুরূপ ফল পান না; অথব! প্রধম হইতে ফললাভে 
বঞ্চিত হইয়। এই “মৃত পথ প্রদর্শনী” টিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ 
হম, তাহ1 ফেবল ওষধের পরস্পর সম্বন্ধ, দিবসের বিশেষ বিশেষ 
সময়ে তাহাদের উপযোগিতা, মানসিক লক্ষণে ওধধাবলীর 
আময়িক প্রস্বোগ, এই সকল সম্যক বিদিত না থাকাই তাহার 
প্রধান কারণ। হয় ত প্রথমেই ঠিক ওষধ নির্বাচন করিলেন; 
রোগও উপশম হইল, তৎপরে কার্ধ্যাবশেষ পুরক ব! সমশ্রেণীর 
'উধধ প্রয়োগের পরিবর্তে বিপরীত সম্বন্ধের বা বিষদ্ন ওধধ ব্যবস্থা 
করিয়া, হয় একেবারেই রোগ আরাম হইতে দিলেন না, কিন্বা? 
ছুরারোগ্য করিয়া! বসিলেন। এমনও হয় যে, উষধ প্রয়োগ ঠিক 
হইল, কিন্তু যেটি প্রাতেঃ প্রয়োগ ফলপ্রদ, সেটি সন্ধ্যার সময় 
প্রয়োগ করি! আশানুরূপ ফল ন! পাওয়ায় ক্রমে ক্রমে ওধধ 
পরিবর্তন করিতে লাগিলেন, আরোগ্যের আশাও অন্তিত হইল। 
ীড়ামাত্রেই মনকে আক্রমণ করে এবং মল অপ্রক্কৃতস্থ হইলেই 
শরীর বিকৃত হইয়া! লক্ষণসমূহ শরীরে প্রকাশিত হয়, হৃতরাং যদি 
রোনীর মানসিক ও শারীরিক লক্ষণাবলী মিলা ইয় সময় ও অবস্থা" 
হুসারে পীড়ার হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্টে নিদ্দিষ্ট ওষধ প্রয়োগ করিতে 
পার! যায়, তবে পীড়া মাত্রেই নিঃমন্দেহ আরোগা হইবে। 

এই উপাদের গ্রশ্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে এক কথায় এইমাত্র 
বলিতে পারা যাষ যে, এরূপ একথানি পুস্তকের সাহায্য লইয়া 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সরুশ্‌ু বিধানমতে অতি 
কঠিন ব্যাপার যে, ওষধ নির্বাচন ও প্রয়োগন্ূপ তাহাও, যারপর- 
নাই সহজমাধ্যু ও অন্গ সময়মাপেক্ষ হইবে; এবং সাধারণ হুঁ 


প₹ বৃহৎনিউমোনিয়1-সন্দ 


শ্চিকিৎস্য পীড়ার ত কথাই নাই, অল্নশূল, ওলাউঠা, যঙ্ষ্ম। প্রভৃতি 
যে সমস্ত সাংঘাতিক পীড়। অচিকিংস্ত বলিয়া বিখাস আছে, তাহাও 
সত্ব আরোগ্যে কৃতকাধ্য"হইর। সামান্ত হাতুড়ে হইতে শিক্ষিত 
বহুদশ চিকিৎক পর্যন্ত বিস্মিত ও বিপুল আনন্দসাগরে নিমগ্র 
হইবেন। এই গ্রন্থে গ্রস্থকারের নামাঞ্বিত মোইরাষ্কিত 
আছে। 





২। হোমিওপ্যাথিক মতে-_ 

টাইফয়েড ফিবার চিকিৎস। ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ বার 
আনা । টাইফয্লেড-ফিবার চিকিৎসা নাম হইলেও বিকার 
রোগমান্রেরই চিকিতসা! উৎকু্ট ও বিস্তারিতরূপে লেখা হইয়াছে। 

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ই, বি, হ্াাস কৃত দেশবিখ্যাত অতুযুত্কৃষ্ 
(1980675 13 1091৭) নামক গ্রন্থের উত্কৃষ্ট ও সরল 
অনুবাদ, ইহাই যথেষ্ট পরিচয় । 

৩। হোমিওপ্যাথিক মতে_- 

বৃহতনিউমোনিয়া সন্দ€ রিপারিটারি সমেত, মূল্য খা আড়াই 
টাক । ৫৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । নিউমোনিয়া! নাম হইলেও 
ইহাতে সমন্ত কুদ্ফুন্‌ রোগের উৎকৃষ্ট ও বিস্তারিত চিকিৎসা লেখা 
হইয়াছে। ইহ! পাঠে বক্ষঃরোগী মাত্রকেই যমের মুখ হইতে 
কাড়িয়৷ আনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্গিবে। এরূপ উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ 
পুস্তক এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। যিনি এই পুস্তকখানি 
লইবেন, তিনি “প্লেগ-চিকিত্স| ব্রিপারিটারি” সমেত, বিনামুল্যে 
অর্থাৎ উপহার পাইবেন। 


সংক্ষিপ্ত-তৈষজ্য-বতব । ৮ 


৪। হোমিওপ্যাধিক মতে-- 

প্লেগ-চিকিৎস! রিপারিটারি সমেত ১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মুল্য &০ 
বার আন । 

৫1 হোমিওপ্যাথিক মতে-__ 
ওলাউঠা-বিজয় রিপারিটারি সমেত (যন্তস্থ ) মূল্য ১২ এক 
টাকা। নাম লিখিঙ্কা। আগ্রম গ্রাহক হইলে /* আট আনাস 
পাইবেন। 

৬। হোমিওপ্যাথিক মতে-- 

সংক্ষিপ্ত ভৈষজা-রত্ব বিপারিটারি সমেত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
হইবে (যন্ত্রস্থ)। স্কুল্য ৫২ পাঁচ টাক।। নাম লিখিস্বা গ্রাহক 
হইলে ৩ তিন টাকায় পাইবেন। 





হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস্। বিজ্ঞান ৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য 1 
আট আন! । ্‌ 





৭1 হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাসোপান, মূল্য /* এক আনা । 

৮) আীর প্রতি উপদেশ বা তখনি তুমি দেবী, মূল্য %* 
স্বই আনা। স্ত্রীকে যদ্দি দেবী করিতে চাহেন, তবে দেবী, 
গড়তে দিউন্‌। 


স্জ ধর্দ্বের তিনটি গথ ৷ 
ভগবান ৬ শ্রীশর্থরাঁচার্ধ্য কৃত- : 


৯। আত্মানাত্ম বিবেকঃ সুল ও বঙ্গানুবাদ, যূল্য ।* চারি 
আন1।। ইহ! পাঠে নিতাত্ত অজ্ঞানীরও আত্ম ও অনাত্ব বিষয়ে 
তান জন্মায়, এবং অপার আনন্দ লাভ হয়। 

১০1 ধর্মের তিনটি পথ। মূল্য %* ছুই আনা? 

তিনটি পথ পাঠ করিলে প্রকৃত পথ পায়! যায় । আজকাল, 
অনেকেই ধর্মপুস্তক মধ্যে গুপ্তবিষয় সকলের ভাবার্থ বুঝিবার 
চেষ্ট। করিতেছেন; বুঝিতে ন। পারিলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া! পড়েন । 
এই অভাব পুরণই এই পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ। ভারতে নৃতন না! 
হইলেও অনেকে ইহাবু নৃতনত্ব অনুভব করিয়া আনন্দিত 
হইবেন। 

১১। মোহমুক্ষার, মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা । 

ইহ প্রকৃতই মোহমুপগর । ইহা পাঠ করিলে নিতান্ত 
অজ্ঞানীরও হুদয় একবারও আত্মতত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হয । 





১২। বাণ-যুদ্ধ মূল ও বঙ্গানুবাদ, যৃগ্য %* ছুই আনা 

ইহ! পাঠ বা শ্রবণে জ্বর রোগ আরোগা হয়। ইহা রোগী- 
গণের যেমন প্রীণদাভা, যোগীগণের যোগশিক্ষাবিষয়ে তেমনি 
সমাধিদাতা। সামান্ত সামান্য জর এবং পুরাতন জ্বর ইহ] শ্রবণে 
আরোগ্য হইয়া ফায়। জামান্ত জরে ধীাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে 
ওঁষধনামধারী নান। প্রকার বিষপানে দেহকে পুরাতন রোগের 
আকর করিয়া ফেলেন, তাহারা ৩ দিন বা. ৭ দিল ইহার 
মূল পাঠ করিয়। দেখুন। 


ন্িস্পেম স্ন্বিথা £ 

ধিনি বৃহৎ নিউমোনিয়া-সন্দর্ভ ক্রয় করিবেন, তিনি 'প্লেগ- 
চিকিৎসা” বিনামুল্যে উপহার পাইবেন। 

যিনি আত্মানাত্ম বিবেকঃ ও স্স্রীর় প্রতি উপদেশ একত্রে 
লইবেন, তিনি «মোহ-মুদ্গার” উপহার পাইবেন। 

,আর যিনি সমস্ত পুস্তক গুলি লইবেন, তিনি "প্রেগ-চিকিতৎসা,” 
*যোহ-মুদগর” ও «বাণ-যুদ্ধ” উপহার পাইবেন । 

তিনটি পথ মূল্য %* ছুই আন] । ইহার মূল্য যথাসাধ্য অল্প 
কাঁপা হইয়াছে; আবার নয়খানি লইলে ১২ এক টাকায় 
পাঁইবেন। 

চক্ষু-জীবন। 


চক্ষু উঠার অব্যর্থ-মহৌষধ। 

এক (নেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে-পরদিন আর কোন 

যন থাকিবে না। পরীক্ষ। গ্রাথনীয়। ম্বপ্য।”* ছয় আনা। 
্পিরিট ক,।ম্ফর। 

ওলাউঠার মহৌষধ । এক শিশির মূল্য ॥* আঁট আনা । 

প্রাণরক্ষার জন্ত প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে এক এক শিশি 
খাক। উ।,ত। 

দ্দ-মার্জণ । 


এক সপ্তাহ মধ্যে দাদ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। এক কৌটার 
সু ।* চারি আনা মাত্র। 





তু ০. ৬১) & 

ধারণের ইস ও যৌবন 
এপি বাস? প্ৃতি-মহা 
বেখনে নিপল শব্ধ হর এবং খরমোষ নিশদই 
আরোগা হয। ইহার বহ. পরীক্ষা হইগাছে। আর তর পাই। 
এক শিখি নগরায়ন 

জিমি! 
৮ আম্মা ক্খর্যা মাছে 

দিও ও বালকাদের সুকিমি থাকার সুধা হয় দা) বাজি 
টি নজর 
লা গু দু ক্রি বাহির হা এই বম উপর ই 
দেবনে জপপর্ণ ও নিশ্চয় আরোগ্য হা) এবং পি ঈমা 
বলিষ্ ও মোটা হইয়া উঠে, কিন্ত বড় ক্রিমি আধোগয হন 
সীল 
জনেক শিশু আাযোগ্য হইবে | ডাকমাওন খত । 


ছাপ । 

হাঁগাদি রোগের গহৌধধ। ছই বা তিন মান্রাতেই স্বাসক। 
লিখারণ হয়, কিন্তু ফালীরোগ বআরোগ্য হয না; কেবল ধরণ 

নিধায়ণ হয়। রোগ আরোগ্য অন্য আন্ত ওধধ প্রয়োজন হইবে 
পুরে বিশেষ বিষণ লিধিগগে ত্যবস্থা ও আযৌগাকারী খষং 
পাঠান বা । মৃষ্য প্রতি শিপি ২. ছুই টাক1| মাও খা! 
প্রাপিস্থান--ই্রিমহেন্্রনাধ ছট্টাচার্যা, 

টেট ছাপ মোং বৈচিগ্রাম, ছগলি। 

| এ সাং পাইশাছি দিগড়া, তগবি 1 

২ইফনমিক ফার্েমি--১১ দং বনফিতদ দেন বালিকা. 


